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নিবেদন 

পাঁশ্চমবঙ্গের যোলাঁট জেলার মধ্যে এখনও বেশখর ভাগ জেলারই ইতিহাস 
তোর হয় 'ন। যখন সব জেলার ইতিহাসই পুরো হলো না তখন আণিক 
ইতিহাস রচনার কাজে কেন উৎসাহণ হলাম এ প্রন জ্বভাবতঃই উঠতে পারে। 
আণ্ালক ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সামান্য সচেতন হ'লেও 
এর ব্যবসায়ক সখমাবদ্ধতা ও 'ীলখিত তথ্যের স্বল্পতাই হয়তো ইহা রচনার 
কাজে বেশখ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । আশ্চলিক হাতহাস রচনার প্রয়োজনশয়তা 
প্রপঙ্গে 08:01109 দা, 187৪ তাঁর 756 0016051 00080 60 1718602 

গ্রন্থে আণ্ালক খ*টনাটি তথ্য সংগ্রহের ওপর ভিত্তি ক'রে ইতিহাস রচনার 
ওপর জোর দিয়েছেন । এ পদ্ধাতিকে তানি বলেছেন--“159 10:09885 ০ 
ঘম110106 00186074000 00510096000 81) 61000800068 886 ০01 10091 

11080821815 800. ৪, 1009] 00081. 

এই নিচু থেকে ওপরে ওঠার ব্যাপারে অর্থাৎ অণ্চল ভিত্তিক উপকরণ ও 
প্রমাণাঁদর সাহায্যে যাঁদ ইতিহাস রচনা করা হয় তবে তা-ষে জেলার সমতাপর্ণ 
ইতিহাস রচনায় উত্তরণ হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 

রলাজ-রাজাদের বৎশানুক্রমিক বিবরণী সংগ্রহ করাই যে, কেবল ইতিহাস নয় 
একথা আধৃনক ইতিহাসবেত্তা ও সমাজ-গবেষকরা সকলেই স্বীকার ক'রে 
থাকেন। তাই তাঁরা সমাজের অন্যান্য স্তরের সামাজিক, সাৎস্কীতিক ও 
অথনোৌতিক বিচার বিশ্লেষণে বেশশ মনোযোগ দিয়েছেন । 

1িবগত চার বছরের চেষ্টায় শালিখা' অঞ্চলের একাঁটি আণ্াালক ইতিহাস 
প্রণয়নে অগ্রণণ হয়েছি । আমার এই কাজে যাঁদের অফুরন্ত উৎসাহ আমার 
পাথেয় ছিল তাঁদের মধ্যে ক্ষিতীশচন্দ্র দত্ত ও সন্তোষ গাঙ্গুলী প্রয়াণ আমাকে 
ব্যাথত করেছে । এই কাজে একাঁদকে যেমন অন:প্রেরণা দেবার লোকও পেয়োছি 
তেমাঁন এই প্রচেম্টাকে তুচছ জ্ঞান ক'রে ওদাসখন্যের ভাব প্রকাশও আমার চোখ 
বা কানকে এড়াতে পারে নি । এই দুটি ব্যাপারই আমাকে নিজ সংকল্প সাধনে 
যেমন প্রবল উৎসাহ যোগায় নি তেমান হতাশ-অনীহাও সম্টি করে নি। 
এই কমপ্রচেম্টার যৌন্তিকতা সম্বন্ধে আমি বরাবরই নিঃসন্দেহ ছিলাম । তাই 
পরিকজ্পনা অনুধায়ী এই অণ্চলের ইতিহাস সংগ্রহে ধতদ্র সম্ভব পেরোছি 
ঘুরে বোঁড়য়োছ। প্রধীণদের সঙ্গে আলাপ করোছি, তাঁদের বস্তব্যের যাথার্থ 
নিণয়ে প্রামাণিক তথ্য ও ববতি যাচাইয়ে বথাসাধ্য চেষ্টা করোছ। 

আমার এই কাজে যাঁরা বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই 
মরণ কার কাশশপাতি বল্দ্যোপাধ্যায়কে | আমার রচনাগলি বিন্যাসে, 
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হশোধনে ও প্রুফ ক্িডিৎএ বিশেষভাবে সহায়তা ক'রে আমাকে কৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ধ করেছেন । 'বাভন্ন মূল্যবান পরামশ প্রামাণিক তগ্য ও 
পারসৎখ্যান জোগাড়ে আমাকে অকপণভাবে সহায়তা করেছেন অধ্যাপক 
শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মাধব স্মতি পাঠাগারের গ্রজ্থাগারক গোপশনাথ রায়, 
ডাঃ বনাবহারী কর, হাওড়া পৌরসভার প্রান্তন সাঁচব আনলকুমার মুখাজপ, 
প্রবণ সাৎবাঁদক শশধর রায়, পশহপাঁতি ব্যানাজাঁ, অধীর চক্তবতশ, হেমন্ত 
ভট্টাচা, সুনীলচন্দ্র চ্যাটাজরঁ, কাল্তিভূষণ ব্যানাজরশ, নাঁলনখরঞ্জন বাঁশচ্ড, 
ডাঃ শম্ভুচরণ পাল, যোগেশচন্দ্র মিত্র ও শচশন ব্যানাজর্ ৷ প্রচ্ছদপট ও মানাচন্র 
এ'কে দিয়েছেন সহকমর্শ হেমকেশ ভট্টাচার্য । ডঃ নিমাইসাধন বসু আমার 
এই সাধারণ বইটির জন্য সপ্নেহে ভূমিকা লিখে দিয়ে যেভাবে কৃতজ্ঞতা পাশে 
আবদ্ধ করেছেন তা ভুলবার নয়। বইয়ের ফটো তুলে দিয়ে ধন্যবাদের পাত্র 
হয়েছেন অনুজ আঁধকার, প্রদীপ ঘোষাল ও প্রশান্ত দাস । স্নেহভাজন 
প্রান্তন ছান্র মঙ্গলময় সেন ব্লক তৈরির ব্যাপারে যে শ্রম স্বীকার করেছে তার 
জন্য তাকে সাধৃবাদ জানাই । ভাস্কর প্রীশ্টৎএর পরিচালক র্লণাঁজৎ সামুই 
ও আমার সহকমর্শ রবীন হাজরা ছাপার ব্যাপারে আমাকে যেভাবে সহায়তা 
করেছেন তা বলার নয় । বন্ধৃবর অশোক দাস কিছু অমূল্য তথ্য দিয়ে ও 
বইয়ের 'নিঘণ্টাট তোর ক'রে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে । 
শালিখাবাসীর অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও সাহাধ্য লাভ ক'রে আমি ধন্য হয়েছি। 
এই গ্রন্থাট পাঠে উৎসাহত হ'য়ে যাঁদ আগামী দিনে আরও তথ্যপূ্ণ 
আণ্চালক ইতিবন্ত প্রণয়নে কেহ অগ্রণশ হন তবে আমার প্রয়াস সার্থক ব'লে 
মনে করব। 

পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া ইত 
১৩৮৯ সাল [বনগত 

(ইৎ ১৯৮২) গ্রন্থকার 



ভূমিকা 

ভারতবষে'র ইতিহাস রচনায় গত তিন দশকে অনেক অগ্রগাঁতি হয়েছে । 
ইতিহাস রচনার পদ্ধাত ও বিষয় 1নব্চিন নিয়ে যে সব নতুন দাত্টভঙগণ ও 
পরণক্ষা-নিরাক্ষা দেশে-বিদেশে চলেছে তার প্রাতিফলন ঘটেছে সাম্প্রাতক 
ইতিহাস-চচয়। এর অন্যতম বৈৌশিত্ট্য হল স্থানখয় ইতিহাসের গুরুত্ব বি 
এব গবেষণার প্রসার । পাশ্চাত্যে এই ধরণের হীতহাস লেখার আগ্রহ বহু 
পূবেই দেখা দিয়েছিল । সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে । তুলনায় 
আমাদের দেশে স্থানীয় ইতিহাস বা 1,098] 71860:-র প্রাত কিছুট্রা 
গুদাসীন্য বা অনীহা ছিল । অথচ ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে এত 
বোঁচন্র্য ও ভিন্নতা রয়েছে, সেখানে স্থানীয় ইতিহাসের গুর্ত্ব আরও বেশখ। 
এই অবহেলার অবশ্য একাঁটি কারণ হল ধে, ভারতবষে'র ইতিহাস রচনার 
ইতিহাস খুব প্রাচীন নয় । উপাদান সংগ্রহের অসুবিধাও প্রচুর । সৃতরাৎ 
স্বাভাবিক ভাবে সমগ্র দেশ ও জাতির ইতিহাসের রৃুপরেখা রচনাই প্রাধান্য ও 
অগ্রাধকার পেয়েছে । কিন্তু এখন অনেকেই উপলব্ধি করছেন যে, স্থানীয় 
ইতিহাসের ওপর যাঁদ জোর না দেওয়া হয় তাহলে প্রকৃত তথ্যানভ'র ও যান্ত- 
নভ'র ইতিহাস রচনা হওয়া অসম্ভব । িভ- সুদ না হলে সৌধ 'নিমণি 
সম্ভব নয়, উচতও নয়। আজ বহু ব্যয়ে যে সৌধ-নিমণি করা হবে অদূর 
ভবিষ্যতে তা ভেঙ্গে পড়ার আশৎকা থাকবে । সুতরাৎ দেশের সামাগ্রক ও 
বৃহত্তর ইীতিহাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে আগ্ালক ও স্থানীয় ইতিহাস পুনরাঁবষ্কার 
ও রচনার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে । আশা ও আনন্দের কথা এই 
চেতনা ও দায়ত্ব বোধ কেবলমান্র স্বীকৃত এীতিহাসিকদের মধ্যেই সধঈমাবদ্ধ 
থাকে নি, ইাতিহাস-সচেতন ও ইতিহাস-প্রেমক মানুষের মধ্যেও দেখা 
[দয়েছে। তাঁরাও এাঁগয়ে এসেছেন ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করতে 
এবং সেই তথ্য সংরক্ষিত করতে । শ্রহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শাঁলখার 
ইতিবৃত্ত তেমনি এক হীতিহাস-চেতনা ও দায়ত্ব বোধের পাঁরচয় বহন করছে। 
সংতরাহ এই গ্রল্থকে স্বাগত জানাই । 

মহানগরী কলকাতার পাশে থাকায় হাওড়া িছুটা নিশ্প্রভ মনে হয়। 
হাওড়াবাসীর ক্ষোভ আছে যে, এই শহর তার উপযুন্ত স্বীকৃতি পায় নি। অথচ 
এই শহরের বলার মতো, দেবার মতো অনেক কিছ আছে । বাখলা তথা 
সমগ্র দেশের জন জীবনে হাওড়ার অবদান উপেক্ষণীয় নয় । এই বন্তব্য বোধ 
কার কেউ অস্বকার করবেন না। কিন্তু শুধু আঁভযোগ-আভিমান করে তো 
কোনও লাভ নেই। হইীতহাস এবং যুক্তিবাদী মানুষ প্রমাণ ছাড়া কিছু 
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স্বীকার করবে না। হেমেন্দ্রবাব্ সেই কথা মনে রেখে শালিখার ইতিহাসের 
নানান দক সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছেন ৷ রাজনশীতি, সমাজ, ধম” অথ'নখাতি, 
সৎস্কীতি প্রভাতি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তান আলোকপাত করেছেন । বিভিন্ন 
ধরণের উপাদান তিনি ব্যবহার বরেছেন। যখান পেরেছেন সংগহশত তথ্যের 
সতত্র উল্লেখ করেছেন । সবন্ন তা সম্ভব হয়নি । হয়তো প্পাথুরে প্রমাণে 
শীবশ্বাসধী এীতিহাসিকেরা তাতে সংশয় প্রকাশ করবেন । তাতে আপত্তি নেই। 
ৎশয়াতখত ইতিহাস রচনা করা কোনও লব্ধ প্রাতিষ্ঞ এীতহাঁসকের পক্ষেও 

সম্ভব নয়। যাঁদ ভাবষ্যতে হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের শালিখার ইতিবত্তে' 
সংগহগত তথ্য এবৎ তাঁর রচিত এরীতহাসিক রুপরেখা সংশোধিত ও সমৃদ্ধ 
হয় তাহলে তান খুশী হবেন বলেই আমি বিশবাস কারি । ইতিহাস রচনার 
অগ্রগতি সকলেরই কাম্য । হেমেন্দ্রবাবুর রচনার এক প্রশৎখসনীয় বোঁশিন্টা হল 
যে শালিখার ইতিহাসকে তিনি সমগ্র জেলা তথা বাৎলার ইতিহাসের পটভুমি 
ও পাঁরপ্রোক্ষিতে দেখার চেঘ্টা করেছেন । এর ফলে গ্রজ্থাঁটর আকষণণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । 

'শালখার ইতিব-ন্ত' অন্য যে কোনও গ্রন্থের মতো সমাদর ও সমালোচনা 
উভয়ই লাভ করবে । গ্রন্থাঁটর মূল্যায়ন সম্বন্ধে বিতক হবে । কিন্তু আমার 
দঢ় ব*্বাস শ্রসহেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রল্থাঁট ভাঁবষ্যতে যাঁরা শালিখা তথা 
হাওড়া জেলা. সম্বন্ধে জানতে চাইবেন তাঁদের কাছে গুরুত্বপুণ“ বলে 1ববোঁচত 
হবে। ব্যন্তগতভাবে বইটি পড়ে আম আনন্দ পেয়োছ ও উপকৃত হয়োছি। 
অন্যেরাও লাভবান হবেন বলে আমি বি*বাস কার । 

২০৬।৮২ নিমাই সাধন বস 



ও । 

২। 
৩। 

৪1 
&। 

৬। 
৭ | 

৮। 
৯। 
১০ । 

১১। 
১২। 
৬৩ । 

১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮। 
১৯। 
০9 । 

২১। 
২হ। 

ুটীপত্র 

আভাষ 
বাৎলার কবিয়াল 
যাত্রা থিয়েটারের নল্দনক্ষেত 
1সনেমা শিল্প 
সাহত্যের আন্ডায় স্থানশয় রুপকল্প 
ধমের সহাবস্থান 
হাওড়া মিউানাঁসপঠাঁলাটি সংগঠনে 
জেলায় ইৎরেজী শিক্ষার প্রবত'ন 
সেরা স্টেশন হাওড়া স্টেশন 
হাওড়ার বস্লবধ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র 
তারকেশবর সত্যাগ্রহ 
অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন 
কাত" যাঁদের সবর 
জাহাজ শিল্পে বাথলার পাঁথকৃৎ 
প্রমারার প্রেমে 
শিশু প্রাতভা বিকাশে 
সেবা হি পরমৎ তপঃ 
বঙ্গ ক্রীড়াঙ্গনে 
শালিখার টকটাকি 
অতঃ কম ? 
পারাশিজ্ট 
নিথণ্ট 

পাতা 

[আসি 

১ 

৬৯৪ 

১৫৬২০ 

*২৯১---৩১ 

৩২---৪৩ 

৪৪---৪৯ 

$০--৫৯ 

৬০---৬৭ 

৬৮--৭৬ 

৭৭---৮০ 

৮১-৮ 

৮৬--৯৩ 

৪১৪--১০২ 

৯০৩ ৯০৬ 

৯০৭--- ১৯০ 

৯১৯---৯৯৬ 

৯৯১৭---১৩১ 

৯৩২-- ১৬১ 

৯৬২--7৯৫৪ 

৯৫৬৬-৮-৯৮9 

৯৮১৯---১৬৯২ 





আলোক-চিত্র 

বইতে কয়েকাঁট আলোক চিত্র দেওয়া হল । 
আলোক চিন্নগুল তুলেছেন অন.জ আঁধকারা, 

প্রদশপ ঘোষাল ও প্রশান্ত দাস । 













81 ১০ 2779 
হ11/160 

এ ২১১,৭-) 
৮০% 
4714 (০%৬ হন ০৮ 

এণাথগিটি 2পুর আসা ৫ 57970 
তোল (00181 ১খন গাশি 1? 
সটোঠ খের (হি 
১1174 ১ 86/1৮/19৮৯ 

আটে পাতি ০) বি বয় 
ঠায় তে চে ৬৭০৪৭) €গ্তিনি, তাত 
৬ €দ6% 006 

(থহি১1চুত্ত 0তাস্ নন 
1 ৮515 

নু ০ ফোঠ-্র 

(৮৯৭ (২ সো/ট্ণ পিই 
৫৮15.) (2131 ৯111 এ 
১১ 62৭ ৫ ) 

ডঃ সুকুমার সেনের চিঠির প্রীতাঁলাপ (পঃ সা) 



সঃ ক 

রি * 

চ966114 6 

শা লিখাটি 0৮ 2015 

5৫7871016 
8০11 28885 1854 

পু 

ছি” পরি. 

রি সর 

শর (৮ 

্ঃ ৮০৭ 

চি রর রি ৬ এ ্ ঃ 

"খু চি ওটি: ক ৫ আপি 
এ 7 ৬ ক 2 
৬০ এ শর মু ন্ 

চু ২... 

আট - চট 

রা ক এ এ টা সর 

চা ০০১০৫১১১০, সা ” 

মিনি... : 

8 ৮86 28 রর 
(87৬, ৪ টি 8৮9 697726 ৬% ৪111 1884৩ 
সু০দ1%5 ৮ 81 08৪৮ 2) ৪৫ 0818 ০৬ ৩) 
জা দ111 18881 99৫10707৩ 8 ঠ1ঠাাছে ৪৫ হা: 
৩19৫8, [9 র০গা) 88165 খা 19816 8০০87)! 
& 8-29 20. 09 7007018, 800 8488 0 0১৪ 6180, 
208, 10180812051; ৪৮ 17816 চে 1009 ৯০৫ 
8৬, পু নও সা]! এ ঃ 
রঃ 

দঃ 

486 07055, 80, পুচ, 
চাও ৪০ ৭. 8, 85 ২ 1 5, [টি ৬.৯. 
18815, ০ ছু 

| ৃ 9 84:০6. টা ক ্ 
1687 ,. 9:৯9, 

৭ $ হি. 2810. টু 2178 
$ এর” ৮ 

হাওড়া থেকে গল ১ম, ২য় ও ওয় শ্রেণীর রেলের ভাড়া । 
(পঃ ৬৪) 



আভাষ 

হাওড়া জেলার অন্যতম অণুল শালখা । জেলার উত্তরাঞ্চলে এর অবচ্ছান। 
এটি একটি প্রাচীন গ্রাম । জেলার নাম হাওড়া হ'লেও প্রাচীনত্বের দিক থেকে" 
শালখার সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। তবে অতগত হইীতহাস পযলোচনার 
অভাবেই এ চ্ছানের তেমন খ্যাতি গ'ড়ে ওঠেনি । কেউ কেউ আরও রাঁসয়ে 
বলেন, গ্যাঁজাগুূলি কলংকে তিন নিয়ে শালকে' । কিন্তু একটু ধৈষ ধ'রে এ 
অণ্চলের ইতিহাস অনুধাবনে দেখা যাবে যে, এখানকার ইতিহাস অবজ্বার বন্ধু 
তো নয়ই বরৎ এট একাট প্রাচখন এীতহ্যের স্মারক । 

হাওড়া শহরের নাম প্রাচখন কোন গ্রন্থে, জারপ নক্সায় বা মানাচিনে উল্লেখ 
নেই । বরৎ প্রাচশন সাহত্যে, কাব্যে ও জাঁরপ বভাগের মানাচত্রে বেতড় 
€বাষ্রার ), রামকৃষ্পুর, ঘুষড়, তানা € শিবপুর ) প্রভৃতি ম্ছানের সঙ্গে 
শালথা নামেরও উল্লেখ আছে। বপ্রদাস পিপিলাইএর ১৪৯৫ খ্রীম্টাব্দে 
“মনসামঙ্গল' কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বাঁপজ্যযান্রা বর্ণনার এক অংশে বলা 
হয়েছে__ 

ডাঁহনে কোতর বাহ কামারহাটি বামে । 
পৃবেতে আঁড়য়াদহ ঘুষাঁড় পশ্চিমে ॥ 
চিৎপুরে পজে রাজা সবমঙ্গলা । 
নাশ দাস বাহে 'ডিঙ্গা নাহ করে হেলা ॥ 
তাহার পৃবকুল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা । 
বেতড় চাপায় 'ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা ॥ 

এর মধ্যে শালিখার নাম প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও এরই অন্তর্গত ঘুষু'ড় 
€ ঘুষিড় ) নামাটর উল্লেখ আছে । 

এর আরো পরে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে মুকুন্দরাম চক্রবতরী 
রাঁচত 'চগ্ডধমঙ্গল' কাব্যে ও পখাথতে বিভিন্ন চ্ছানে শালিখা কথাটি উল্লেখ 
আছে-কিল্তু হাওড়া নেই। অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতচন্দ্রের 
'আবদামঙ্গলে'ও অনুরূপভাবে জেলার অন্যান্য জ্ছানের সঙ্গে শালিখা নামের 
উল্লেখ আছে, 'কিল্তু হাওড়ার নেই । চণ্ডীমঙ্গলে' বলা হয়েছে- 

| ধালিপাড়া মহাস্ছান কলিকাতা কুটিলাস 
দৃইকুলে বসাইয়া বাট । 

পাষাণে রাঁচিত ঘাট দুকুলে যাত্রীর নাট 
1কিওকরে বসায় নানা হাট । 

ত্বরায় বাহছে তরী িলেক না রয় 
1চৎপুর শাঁলখা সে এড়াইয়া যায় । 

শা. ই.-১ 



যা শালখার ইতিবৃত্ত 

কালুকাতা এড়াইল বোনিয়ার বালা 
বেতড়েতে উত্তারল অবসান বেলা ৷ 

এ দেশের লেখক ও কাঁবদের কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে যে, বিদেশী 
পর্টক ও নাবিকদের কাছেও ষোড়শ শতকের চল্লিশের দশক অবাঁধ হাওড়া 
নামাট অজ্ঞাতই ছিল । ০:৪৮ 01510 00200790100. ( 0. 73001992199 ) 

1লখছে--1)০ 9786 5669706100. ০ 80 01809 চ161)17) 6179 0165 ০01 [70280 

07 8 রা2.00990 অ169 18 61096 01 138601১ 101018 19 9180 2209106101090. 

10 109 73921081081) 01 1640১ 1)8:9 আও 00 17006 9170. 609 10810098০01 

091090608, 9120. 17 0/190. 

সৃতরাৎ শালিখার অবাস্থিতি যে আঁত প্রাচীন তা ওপরের তথ্যগযীল থেকেই 
স্পঙ্ট হবে। অবশ্য বিদেশীরা গঙ্গার এই 'দিকটিকে ম্যালোরিয়া, জলদস্য্, 
বনজঙ্গল ও জলাভূমি হিসেবেই গণ্য করতেন । তাই হয়তো ৪1606190 ও 
09888:9 ঘ:০6:10-এর আঁঙ্কিত মানাঁচত্রে এর কোন উল্লেখ নেই। ১৭০৩ 
সালের মানাচন্রে বত্মান ঘুষাঁড়র অণুলাঁটকে মাত্র দশা ছোট ছোট গ্রাছ 
দিয়ে চিহিত করা হয়েছে। ১৭৭১-৮০ সালের 29206]8 818৪-এ 
শালিখাকে কিন্তু ঝড় বড় হরফে 9০1859 ০£ 9০105 ব'লে ছাপা হয়েছে । এতে 
অবশ্য শিবপুর ও বেতড়েরও নাম উল্লেখ আছে । ১৭১৯২-৯৩ সালে 021025% 
1190 ০৫ 08100669-তে অবশ্য রামকুষপুর ঘাট, শালকিয়া ঘাট প্রভাতির সঙ্গে 
হাওড়া ঘাটেরও উল্লেখ আছে। 

আবার ০৪) 01510 00001080100-এর লেখক ০. 73001097199 অন্যত্র 

লিখেছেন যে, জোব চার্ণকের প্রথম কলকাতায় পদার্পণের সময়ও শাঁলখার 
উল্লেখ আছে । তান লিখছেন-_-"190 7০৮ 00920001089 0900160 1018 
00868-010 6188 8886 09010 01 609 21591 70810] ৪৮ 90090961000 2460 
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তবে, ১৭১৪ সালে সম্রাট ফারুকশিয়ার ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে 
ফারমান১ দান ক'রে আটান্রশখানি গ্রাম দিয়েছিলেন তাতে কিন্তু হাওড়ার 
নামোল্লেখ আছে। 

পরগণা-বোরো/পাইকান রর ঈঘানের নাম রাজস্ব টাকা 
২৭৭ টাকা 

হাবোরা (হাওড়া ) ৩৮২ ৪ 
কাসুন্দিয়া ১৩০ ৪ 
রামকষপূর ১৭০ ৪, 
বাট্রার (বেতড় ) ৫৮১ ॥ 

৯) নাট ফারকশিরর প্রদত্ত ফরমান । 
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ওপরের আলোচনা থেকে এটা স্পন্টী দেখা ধাচ্ছে যে, ইৎরেজ.আমলের 
বআগেতে অন্যান্য চ্ছানের সাবশেষ উল্লেখ থাকলেও “হাওড়ার কোন উল্লেখ 
নেই। অথচ জেলার নাম অন্য সব গ্রামের নামকে ছাঁপয়ে হাওড়া” হ'য়ে গেল। 
এটাও বেশ একটা বড় রকমের চমক বোকি ! যাকে ইৎরোজতে বলে_& 4810 
[0:89 0০. 0108 28০09. আর এটাও সম্ভব হয়েছে ইৎরেজরা যোঁদন বগিকের 

মানদশ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড ধরলেন । 
একাদন উলহবোঁড়য়া বন্দর ও যেমনিভাবে কলকাতা বন্দরের কাছে পরাজিত 

হয়েছিল তেনানভাবেই পরাজয়বরণ করেছিল হাওড়া নামাঁটর কাছে শালিখা, 
ঘুষুড় ও বেতড় প্রভৃতি প্রাচীন থানসমূহ। অনেকেই অবগত আছেন 
যে, ইংরেজরা ১৬৫১ খনীন্টাব্দে বাখলা দেশের হুগলী অণুলে প্রথমে বাণিজ্যকৃঠি 
তৈরণ করেন। সে সময় এখানকার সবেদার ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। তার সঙ্গে 
বিরোধ দেখা দিল জোব চার্ণকের ৷ চার্ণক সাহেব তখন হৃগলণী জেলা ইংরেজ 
কুঠির দায়িত্বে ছিলেন । তিনি সৈন্য সামন্ত নিয়ে শালিখার িপরণত দিকে 
খঙ্গার অপর পারে সুতানটাঁতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে মোঘল সৈন্য পিছ 
ধাওয়া করলে ইৎরেজ পৈন্যরা হিজলীতে গিয়ে আশ্রয় নেয় । ১৬৮৭ খএন্টাব্দে 
মোঘল সৈন্যদের সঙ্গে সেখানে এক যুদ্ধ হ'লে উভয়ের মধ্যে এক চুন্তি হয়। 
সেই চুন্তিবলে ইৎরেজরা উলুবোঁড়য়াতে জাহাজ সারানো কারখানা নিমাণের 
অনুমাঁত পেলেন । ফলে ১৬৮৭ খাীম্টাব্দে ১৭ই জুন চার্ণক উলংবোঁড়য়ায় 
এসে উপাস্থিত হন। তান সেখানে উপাঁস্থত হ'য়ে কোম্পানীর কাছে সৃপারশ 
করেন যে, উলৃলবোঁড়িয়াকে ইংরেজ শীস্তর প্রধান ঘাঁটি করা হোক। কোম্পানীর 
কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাবকে যোগ্য ব'লে মনে করলেন না। এতে জোব চারণ কের 
সঙ্গে কোম্পানীর উধতন কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য পর্যন্ত হয়োছিল। অবশেষে 
জোব চার্ণককে কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই সৃতানটাতে এসে আশ্রয় নিতে হয় ১৬৯০ 
খুরস্টাব্দ ২৪শে আগন্ট তাঁরখে । সোঁদনাঁটই ইতিহাসে কলকাতার প্রাতষ্ঠা 
বদবসরূপে চাহত হ'য়ে রইল। সঙ্গে সঙ্গে উলুবোঁড়য়ার প্রাসাদ্ধি চিরতরে 
লোপ পেল। হাওড়া জেলার পৃরাকীর্তির লেখক তারাপদ সাঁতরা তাই 
িখছেন_-'এ তাঁরখাঁটকে কলকাতা মহানগরার এীতহাসিক প্রাতষ্ঠার দিন 
বলা যায়। এইভাবে সেকালের ন্রাটশ-শাসত ভারতের রাজধানী হবার 
সম্ভাবনা থেকে উলুবোঁড়য়া অল্পের জন্য ভ্রন্ট হয় ।' 

আসলে নবাবী আমলের পর থেকেই শালিখার গৃরুত্ব আস্তে আস্তে হাস 
পেতে থাকে । নবাব নাজিমের আমলে পিলখানা (হাতাঁশালা ), চাঁদমারধ 
(সৈন্যদের অস্মচালনা কেন্দ্র), চালপন্টরিঘাট (বর্তমান চেলুপাঁটুঘাট ), ঘাস- 
বাগান পেশহদের ঘাস পাওয়ার স্থান) ও ফাঁগণতল্লা প্রভৃতি ল্ঘান খুবই প্রাসম্থ 
ছিল। সেই প্রাচীন শালিখা গ্রামটি আজ জেলার সদর এলাফার এক গুরুত্ব 
পূর্ণ অংশ । শিক্পে ও বাঁগজ্যে শালথা তাই জেলার মানচিত্রে তার নিজ 



১১ শালিখার ইতিবৃত্ত 

'গুণেই এক বিশিষ্ট স্থান ক'রে নিয়েছে । আজ আর গ্রামের আস্তিত্ব এখানে 
কদাচিৎ পাওয়া ঘায়। আধুনিক যন্ত সভ্যতার প্রত্যেকটি নিদর্শন তার প্রাতি 
অঙ্গে পাঁরলাক্ষত হয়। বস্তৃতঃ এটি একটি জেলার প্রধান যাল্লিক শিল্প- 
কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে । 

পুবেই আমরা আলোচনা করোছি যে, ঘুষ্াঁড়, শালিখা ও বেতড় প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রাম ছিল। ঘুযাঁড় ও শালিখা আজও আলাদা আলাদা নামে নিজ 
অস্তিত্ব অক্ষত রাখলেও প্রশাসানক দিক থেকে এই দুটি অণ্লকে একটি 
অঞ্চল ব'লেই পৌর প্রশাসনে ধরা হয় । 

পৌর প্রশাসনে শালাকয়ার সধমানা সম্পর্কে সংজ্ঞা হচ্ছে-_[গ৩ ০15 
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উপরিউন্ত সৎজ্ঞজাকে আলোচনার সুবিধার জন্য শালিখার চোহদ্দি ধরে 
নিয়েই আলোচ্য বিষয়গুলি উপস্থাপিত করা যাবে- উল্লেখ করা যাবে এই 
অণ্চলের অতাঁত ইতিহাসের গৌক্বময় ঘটনাগলি । তবে আলোচনাকে প্রাণবন্ত, 
হৃদয়গ্রাহী ও ইতিহাস-ীনন্ঠ করার জন্য আধুনিক ঘটনারও কিছু অবতারণা 
করতে হবে। 

গঙ্গা পৌরয়ে কলকাতা থেকে মাটিতে প্রথম পা দিতে গেলেই শালিখার 
মাটতেই প্রথম পা ফেলতে হবে। আবার হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতায় 
পা দিতে গেলেই শালিখার সীমানায় শেষ পদচারণা ক'রেই কলকাতায় পা 
বাড়াতে হবে । শালিখায় ঢুকতে গেলে প্রথমেই বাগান দিয়ে ঢুকতে হবে । 
হাওড়া পুল থেকে নেমেই উত্তর 'দিকে রওনা হ'লেই প্রথমে পড়বে টিশ্ডেল 
বাগান। িন্ডেল কথার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জাহাজের লস্কর । এখানে 
সন্তর-আশশ বছর আগেও জাহাজের লস্কর, মাবিমাল্লা ও রেলের কৃিদের বড় 
বাস্ত ছিল। একটু এগিয়ে চললেই আবার ঘাসবাগান, কয়েল বাগান, নন্দ 
বাগান, বড় বাগান, দশান বাগান, নারকেল বাগান, চারা বাগান (বর্তমান 
বাজল পাড়া ), তাঁতী বাগান, বাঁড়জ্ো বাগান, সাহেব বাগান, আমলকী 

বাগান (বত'মান ধর্মতলা ), কুণ্ডু বাগান, ঘোষাল বাগান, পালের বাগান 
সব শেষে ভোট বাগান । এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই প্রাচখন গ্রামটি প্রধানতঃ 
বাগান বাঁড়তেই ভীত ছিল । প্রকৃত পক্ষে কলকাতায়. ধনদ ও জমিদার 
শ্রেণীর বাকিদের অবসর বিনোদনের ও আনন্দ বর্ধনের জন্যই এখানে এই সব 
বাগান বাড়ি ছিল । আজও অনেক জামির পুরাতন মালিক কলকাতায়ই 
৯ । [7০৮11 0719 €022901008, 
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খাকেন। অবশ্য আস্তে আস্তে সেগলোর মালিকানা হস্তান্তর হ'য়ে বাচ্ছে। 
'এই বাগানগুলি থাকার ফলে এ অণুলে গ্রামের আবহাওয়া ও প্রাকীতিক 
পাঁরবেশ যে কিরপ ছিল তা জানাবার জন্য অবনশন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজের 
কথাই এখানে তুলে 'ধরলাম--সেকালে গরম কালটা অনেকে গঙ্গার ধারে 
কাটাতে যেতেন । বাবামশায়ও কোন্নগরের বাগান বাড়ীতে যাবেন ব'লে ঠিক 
করলেন । খহব সকালে সোঁদন ওঠা হয়। সাদা জাঁড় ঘোড়া জোতা মস্ত 
বফটন ক'রে যাওয়া হল । আমাদের 'ফিটনের পিছনে দুই দই সাহস হাঁকছে 
প'ইস প'ইস, ঘোড়া পা ফেলছে টগবগ টগবগ | হাওড়া পুলের অপর 
মূখে টোলঘর পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলহম বড় বড় গাছের নিচে 'দিয়ে, 
গাঁয়ের ভেতর দিয়ে, গাঁগলি তখনো জাগোঁন ভালো ক'রে, মাকড়ণার জালের 
মতো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অস্পন্ট দেখা যাচ্ছে । তার মাঝ দিয়ে চলোছি-_ 
কখনও বা থেকে থেকে দেখা ধায় গঙ্গার একটুখান :....আবার বাঁক ঘুরতেই 
গঙ্গা ঢাকা পড়ে'গাছের ঝোপে । শালকের কাছাকাছি এসে কি সুন্দর পোড়া 
মাঁটর গন্ধ পেলুম। এখনও মনে পড়ে কি ভালো লেগোঁছল সেই সোঁদা গন্ধ । 
সেদিন গেল:ম এ রাস্তা দিয়েই বালিতে । কিন্তু সেই চমৎকার পল্লীগ্রামের 
পৌঁগন্ধ্য পেল্ম না। সেই শালকে চিনতেই পারলুম না। শহর যেন 
পাড়াগাঁকে চেপে নেরেছে । আশে পাশে গলি ঘধাজ, নদর্মা। মাঝ রাস্তায় 
ঘোড়া বদল ক'রে আবার অনেকক্ষণ ধ'রে চলতে চলতে পেশছিলুম সবাই 
কোন্নগরের বাগানে ।১ 

বলা বাহুলা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকবরের প্রথমাৎংশের সঙ্গে আমাদের প্রাতিপাদ্য 
বষয়ের বিশ্লেষণে বেশ মিল আছে । আর শেষাংশে তান যে.তার অপমৃত্যু 
নিয়ে আক্ষেপ করেছেন তা শিক্প সভ্যতার আনবার্ধ কারণেই ঘটেছে । এখন 
দেখা যাক এই প্রাচীন গ্রামার নামকরণের পেছনে কি কারণ লুকিয়ে আছে। 
এই গ্রামে প্রবেশ পথ থেকে অন্ত পর্যন্ত যখন বাগানের এত ছড়াছাঁড় তখন সেই 
গ্রামের নামে আদ্যে বা অন্তে অন্তত একাঁট বাগান শব্দ যোগ থাকবে এটাই 
স্বাভাবকভাবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে । কিন্তু আশ্চযের ব্যাপার তার ধারে 
কাছে না গিয়ে স্থানাটির নাম হ'ল তিন অক্ষরাবাশিন্ট একট বেশ কাঁব্যক গোছের 
নাম-- শালিখা । এর একটা যুস্তিসঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন । 

সাধারণভাবে জানা আছে ধে, প্রত্যেকাট স্থানের নামকরণের পেছনে একটি 
সঙ্গত কারণ থাকে । কখনো সোঁটি আমাদের কাছে বেশ বোধগম্য হ'য়ে ওঠে 
কখনো বা কম্টকাদপতও মনে হয়। তবে সেটাও আমাদের অজ্ঞতাবশতই 
হ'য়ে থাকে । ব্যক্তির. নামে কোন স্থানের নামকরণ আমাদের অনেক সময়ই 
অসাথক মনে হয়। কোন মনুষের ক্ষেত্রে দজ্টাম্ত তো আছেই--কানা ছেলের 
নাম পদ্মলোচন: । 

৯। ্োড়াসাঁকোর ধারে--অবনান্্নাথ ৯৬৫১ গন-শ্রমতা রাণণ চন্দ। 



ড় নখ ইাঁতত্ত 

পণ্ডিতদের মতে বাখলা দেশের আঁধিকাহশ স্থানের নামই বক্ষলতাদ 
নামের অনুকরণে । পশ্ডিতপ্রবর ডঃ সুকুমার সেন তাঁর অধুনা প্রকাশিত 
'বাখলা স্থান নাম” গ্রন্থে বলছেন__বৈদিক সাহিত্য থেকে জানতে পাঁর যে, 
কোন কোন বূক্ষ মানুষের ব্যান্তগত ও সমন্টিগত শ্রীব্াদ্ধর অনুকূল ব'লে 
বিবেচিত হয়। (বিস্ময়ের বিষয় এই যে বোঁদক সাহিত্যে টীল্লখিত এই সব 
গাছের নাম বাথলা দেশের স্থান নামে প্রচুর মেলে )। এই প্রসঙ্গেই আবার 
তিনি শিমুল, বট ও অশ্বথ গাছের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন । 

স্থান নামগুলিকে আমরা প্রধানত একক ও 'দ্বিক বা দুটি শব্দময় বিভাগে 
ভাগ করতে পারি। এই সূত্র ধরে আমাদের 'শালিকিয়া' স্থান নামটি দ্বিক বা 
দৃঁটি শব্দময় বিভাগের অন্তভূন্ত। শালাঁকয়া' নামের উৎপাত্ত নিয়ে একটি 
বহুল প্রচারিত ব্যাখ্যা শোনা যায়। সেটি হচ্ছে এইযে, এই অণলে প্রচুর 
শালিক পাখণীর বাসা ছিল বলেই এই অণ্ুল1টকে উত্ত নামে আখ্যা দেওয়া হয় ॥ 
আসলে 'শালাকিয়া” নামের উৎপান্ত হয়েছে শালুক ফুল হ'তে । ডঃ সেনের 
মতে এই অঞ্চলের জলাভূমিতে প্রচুর শাল:ক ফুল হতো । তাই থেকে স্থানের 
নাম হয়েছে শালাঁকয়া৯শালিখা১৯শালকে ইত্যাঁদ ।১ 

কৃতৃহলী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আরও বলা যায় যে, এই নামকরণের ব্যাপারে 
প্রচলিত ধারণার সঙ্গে ব্যত্যয় হওয়ায় আমরা ডঃ সেনকে একখান পন্্র লাখ । 
তাতে তান শালাকয়া ও ঘুষুড়ী নামের কারণ উল্লেখ ক'রে তাঁর পাশ্ডিত্য- 
পণ" মন্তব্য আমাদের জানিয়েছেন, তাও এই পছুস্তুকে সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে । 

ঘ্হবাড়_ইতিপূর্বেই বেহৃলার উপাখ্যানে ঘুষুঁড়র নাম উল্লেখ করা 
হয়েছে । ঘুষাঁড়র নাম আজও শিল্প কারখানার জন্য সমাঁধক প্রাঁসম্ধ। 
১৮১৮ খএজ্টাব্দে কলকাতার অপর পার এই ঘুষাঁড়তে ভারতের প্রথম 
কাপড়ের কল গড়ে উঠেছিল । ঢ07107018 9056৮ 18) (1792-93)-এ 

ঘুষৃঁড়কে দাঁড়র কারখানার স্থান হিসেবে চাহত করেছিলেন । অন্টাদশ 
শতাব্দীতে দড়ির কারখানা এখানে প্রথম গ'ড়ে ওঠে । আবার এই ঘুষুড়ির 
এক কোণে রয়েছে ইতিহাসপ্রাঁসদ্ধ ভোটবাগান । ধমেরি সহাবস্থানের অধ্যায়ে 
সে সম্বন্ধে বিতারিত আলোচনা করা হয়েছে । এই ঘুষুঁড়ির কাছেই ছিল 
বখ্যাত "দ বেঙ্গলণ' সৎবাদপন্রের প্রথম সম্পাদক "গাঁরশচন্দ্রু ঘোষের বাস ॥ 
“গরিণ ঘোষ রোড' তাঁর নামেরই খ্যাতির কথা আজও ঘোষণা করছে । ঘুষ্াঁড় 
নামের ব্যৎপাত্ত ব্লেষণ পুরোপ্ীর না করলেও এ একই চিঠিতে ডঃ সেন 
বলেছেন-ঘুষাঁড় নামটি ঘোষ বট/ঘোষ-বাঁটক » (গোচারণ ভূমির কাছে 
বট গাছ) থেকেই আসা স্বাভাবক। সুতরাং এ অগুলে যে ঘোষ জাতির 
প্রাধান্য ছিল তা বলাই বাহূল্য। 'চাঁঠতে 'তাঁন আরও বলেছেন- আমার 
বইয়ের (বালা স্থান নাম ) সংস্করণ হ'লে ঘুষ্ড়ি নামটি ঢুকিয়ে দেবো । 

১। বাংলা স্থান নাম -ডঃ সুকুমার সেন। 



আজম যে 

মজার ব্যাপার, এই থুযাঁড় নামাটি এ স্থানের প্রাচীন নাম নয়! এমন কি 
অণ্টাদশ শতাব্দীর নবম দশক পর্যস্ত এই নামাঁট অবত'মান ছিল । ঘৃষাঁড়র 
প্রাচীন নাঁম 'ছিল বক্ষপৃরী । এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতাঁবয়োধ থাকলেও 
পরব বিশ্লেষণই প্রমাণ করবে যক্ষপুরী আসলে ঘুষাঁড়রই পুরাতন নাম__ 
কলকাতার নাম নয়। অনেকেই অবগত আছেন যে, কলিকাতার নামের উৎপত্তি 
নিয়ে পশ্ডিত ও ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে দীর্ঘাদনের মতপার্থক্য রয়েছে। 
কলিকাতার ইতিবৃত্ত গ্রন্থের রচয়িতা প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখছেন- কলিকাতা নামের 
পেছনে আছে নানা প্রচালত প্রবাদ, যেমন (১) কিলাকলা নগরী ২) কোলখাতা 
0৩) কোলেকাতা (৪) বক্ষপুরী ৫) গলগাটা ৬) কালকাটা 
(৭) খালকাটা ৮) কালাীঘাটা ৯৯) কালীকোটা (১০) আলানগর। 
এগুলির মধ্যে কয়েকাঁটর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পাঠক অপ বিস্তর পাঁরচিত আছেন। 
কেবল আলোচ্য বিষয়ের প্রাসাঙ্গকতা রক্ষার জন্য 'যক্ষপৃরী' কথাটি একটু 
আলোচনা করা হচ্ছে। যক্ষপূরী যে কখনও কলকাতার নাম ছিল না এট 
প্রমাণ করবার জন্যেই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের উপাঁরউত্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধাত দেওয়া 
হজা-_ 

“গঙ্গার ধারে এবং যে খালটি গঙ্গা হইতে বাদা €শয়ালদহের দক্ষিণা্ল ) 
প্যস্ত প্রবাহিত থাঁকয়া কলিকাতাকে চৌরঙ্গী জঙ্গল হইতে স্বতল্প কাঁরয়া 
রাখিয়াছিল-_সেই খালের ধারে (ধাবরেরা ) বাস কারত-****সৃবিখ্যাত 
ইাতিহাসবেত্তা আম্মর ১৭৫৬ সালের মানচিন্রে তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শিত 
হইয়াছে । এ খাল কাঁলকাতা ও গোবিন্দপুরের সীমা |..." খাল হোম্টৎস 
ঘ্্রীট দিয়া ঠিক গবর্ণমেন্ট প্রাসাদের উত্তর ফটকের স্থান পযন্ত সমরেখায় 
আঁসয়া এ স্থান হইতে ধন্কাকতিভাবে ধমণতলা শ্টীটের উপর দয়া 
ওয়োলিঘটন স্কোয়ায় পার হইয়া ক্লীক রোর উপর দিয়া ?সয়ালদহের দাক্ষিণ 
বাহিয়া বাদায় 'মাঁশয়াছিল। এখন যে স্থানকে জেলেটোলা বলে তাহা 
ইহার তখরে। এই স্থানের মৎস্যজশবশরা আত প্রাচীন আঁধবাসণী। কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে কেহ কোলে উপাধিধারী ছিল কি না এবৎ তাহার নামানুসারে 
স্থানের নাম হইয়াছে, ইহাও কেবল অনুমান মান্ব। যক্ষপুরী কখনই 
কলিকাতায় ছিল না। আমরা দৌখয়াছি ১৫৪০ খ:গঞ্টাব্দে ডিঃ বোরোস 
বাঙ্গালার যে মানচিত্র প্রস্থুত ক'রয়াছিলেন, তাহাতে 'নম্ন বঙ্গে এই কয়টি 
স্থানের উল্লেখ আছে-_সাতগাঁ, আগড়পাড়া, বরাহনগর, যক্ষ এবং ব্যাটরা । 
বরাহনগরাটি গঙ্গার পশ্চিম দিকে লাখিত হইয়াছে । আগড়পাড়ার নিম্নে বক্ষ 
তাহা স03 বালিয়া লিখিত, ইহাকে যাঁদ যক্ষ বাঁলয়া ধরা যার, তাহা হইলে 
উহা আগড়পাড়ার এতদ্র নিম্নে যে তাহাকে কলিকাতা র »স্থান' বলিয়া মনে 
হয়। তাঁহারা চক্ষে দোয়া ষতদ্র পারিয়াছেন চিটিত করিয়াছেন মান, এমন 
ক -আন্দর ১৭৫৬. সালের মাপ দোধলেও হখন হাস্য লম্বরণ করা যায় না, 



১৮৫, শালিখার ইতিবৃত্ত 

তখন ডিঃ বারোসের দোষ ছি 2 ১৭৯৪ খইজ্টান্দে ১১ই সেপ্টেম্বর গবণনমেন্ট 
কাউন্সিলে কলকাতার যে সধমা নিয় হয় তাহাতে দেখা যায় বাগবাজারের 
সম্মৃথে গঙ্গার পশ্চিমে এখনকার ঘুড়ির নাম সে সময় পর্যন্ত যক্ষপৃর ছিল” । 

এই [সিদ্ধান্তে আসতে একটু দীঘ* অবতারণা হ'লেও কৌতৃহল নিবারণে এর 
প্রয়োজন আছে। এই যক্ষপুরীর ধূুলোই আবার ধন্য হয়েছিল 
শ্রীশ্রধ সারদামণির পাদস্পশে। পান্ববতর্শ অণুলে বেলংড়ের সঙ্গে ঠাকৃূর 
রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ স্বামী ও সারদামণির জীবনের কতই না ঘটনার কথা 
আমাদের জানা আছে। কিন্তু অখ্যাত ঘুষুঁড়র সঙ্গে মায়ের জীবনের 
ক্ষণস্থায়শ অবস্থান ইতিহাসের নিরিখে কম মূল্যবান খবর নয়- সেটাও স্মরণ 
রাখার মত। | 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের একনিত্ত ভন্ত বলরাম বসু ১২৯৭ সালের ১লা বৈশাখ 
€১৩ই এীপ্রল, ১৮৯০ ) বাঞ্ছিত লোকে গমন করেন । দেহ রাখার পরে মাকেও 
'বাভন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে থাকতে হয়েছে । ভক্ত বলরামের মৃত্যুর একমাস 
পরেই ঘুষু'ঁড়ির এক বাড়ীতে এসে থাকতে হয় সারদামাঁণকে । সেখানে তানি 
এক নাগাড় চার মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ--ভাদ্র মাস অবধি সেখানে ছিলেন । স্বামী 
গম্ভীরানন্দ তাঁর "শ্রামা সারদাদেব'-গ্রল্থে লিখছেন- পরব্তর্খ জ্যৈষ্ঠ মাসে 
শ্রীমাকে বেলড়ের ঘূষুঁড় অণ্চলে *মশানের কাছে একখানি ভাড়া বাঁড়তে 
আনিয়া রাখা হয়। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই ষে, বিবেকানন্দ স্বামী 
পাঁরব্রাজকের ভূমিকায় ভারত ভ্রমণের আগে শ্রধমায়ের অনুমতি নেবার জন্য এ 
বাড়ীতে এসেছিলেন । সতরাৎ বেলুড় মঠ যেমন ঠাকুর, বিবেকানব্দ ও 
শ্রীমায়ের স্মীত ও পদধূিতে তাীথ-ক্ষেত্রে পারণত হয়েছে তেমান শ্রীমা ও 
স্বামীজর স্মৃতি জড়িত ঘুষুাড়র এ গ:হটিও আমাদের কাছে অনুরূপ পুণা- 
স্থান। গম্ভীরানন্দ এ সঙ্গেই বলছেন--এই বাড়তে শ্রীমায়ের অবস্থানকালে 
শ্রধমৎ স্বামী বিবেকানন্দের মনে অকস্মাৎ অজ্ঞাত সুদরের আহবান আসল । 
তান স্থির করলেন ষে, জ্ঞানান্বেষণে সব ছাড়িয়া দর্খঘ'কাল বাহিরে থাকবেন । 
বস্তু বিদায়ের প্রাককালে শ্রশমায়ের আশীবদি গ্রহণ একান্ত আবশ্যক জানিয়া 
জুলাই মাসের একাদন 'তাঁন এ বাটীতে আসিয়া ভাঁন্তাবনম হৃদয়ে শ্রীমাকে 
সান্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন- এবং তাঁহার তুঁত্টাবধানের জন্য ভান্তরসাস্লৃত সঙ্গত 
শ্রবণ করাইলেন ।....."'মা সন্তানের আগ্রহ বুঝতে পারলেন আর দিব্যচক্ষে 
দেখিতে পাইলেন তাঁহার অত্যুজ্জবল ভাঁবষ্যৎ। অতএব প্রাণ খুলিয়া আশণীবি 
করিলেন ।-.-..সে মঙ্গলাশশবাদে পারত্প্ত স্বামীজি পারক্লাজকবেশে ভারতের 
তীর, হইলেন। ভাদ্র মাস পর্যন্ত শ্রীমা এই বাড়ীতে 
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এই ঘুষ্ুড়র নাম করলেই আর এক পুণ্যবত ও মানবদরদণ মাহলার 
কথা মনে পড়ে, যাঁর নাম লোকমাতা রাসমাঁণ। রাসমণি রাণী হ'ক্পেও প্রকৃতই 



আভাব ৮ 

লোকমাতা ছিলেন । হইাতহাসের এরকমই একটশ ঘটনার কথাও এখানে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । এদেশের লোকেদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের 
শেষ ছিল না। একবার ইংরেজরা এক আদেশ জায় করলেন যে, গঙ্গাবক্ষে 
জেলেরা কর প্রদান ছাড়া যথেচ্ছ মাছ ধরতে পারবে না। তখনকার 'দিনে 
গঙ্গায় শ্রপণ্চমখ অথাৎ সরস্বতী পূজার পর থেকে আশ্িবন মাস অবাঁধ প্রচুর 
ইলিশ মাছ ধরা পড়তো । বিদেশ শাসকদের এই একতরফা আদেশের 
ফলে দরিদ্র জেলেরা মাথায় হাত 'দিয়ে বসল । তাই তারা তাদের বিপদে 
রাণশমার (রাসমাঁণ ) কাছে গিয়ে কেদে পড়ল | রাণঈমা তাদের বপদে অধার 
হ'তে বারণ করলেন । এই আদেশের কারণ হিসেবে ইৎরেজরা বলছেন যে, 
এ সময়ে গঙ্গাবক্ষে এতই নৌকার আঁর্বভাব হয় যাতে করে ওখান দিয়ে 
জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হয়। রাণীমা সঙ্গে সঙ্গে এ ঘৃষুঁড়ি থেকে 
মোটয়াবুরুজ অবাধ গঙ্গাকে দশ হাজার টাকায় ইংরেজদের কাছ থেকে ইজারা 
নিয়ে নিলেন । তারপরই 'তাঁন আদেশ 'দিলেন যে, জেলেরা গঙ্গাবক্ষে যথেচ্ছ 
মাছ ধরতে পারবেন। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। ইৎরেজদের জব্দ 
করবার জন্য আরও আদেশ দিলেন যে, জাহাজ বাঁধবার মোটা কাছি এনে 
ইজারার এলাকা যেন ঘরে রাখা হয়। যে কথা সে কাজ। সূতরাৎ 
ইৎরেজরা মহা ফণ্যাসাদে পড়লেন । কলকাতা বন্দরে আর জাহাজ ঢ্কতে 
পারে না। পে এক মজার দশ্য--সেই দশ্য দেখার জন্য কলকাতার লোক 
সোঁদন ভেঙ্গে প'ড়েছিল গঙ্গার দুধারে ৷ সাত্যই সোঁদন বৃদ্ধির খেলায় 
জানবাজারের জাঁমদারপত্নী লোকমাতা রাসমাঁণ মহাপ্রতাপান্বিত ইৎরেজ 
সরকারের ওদ্ধত্যের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন । 

মালিপাঁচঘরা_এই অণুলটি ঘুষুঁড়র একদম লাগোয়া অণুল ৷ এখানে 
জামদারদের পাঁচঘর মালি এক সঙ্গে বাস করতো ব'লে এখানকার অনুরূপ 
নাম হয়েছে। 

ব্রাহ্মণ্গাঁছি-_রেললাইনের পশ্চিম দিক-_-আজ যেটাকে আমরা বাঞুনগাছি 
বাঁল তার পরানো নাম ছিল গৌরাঙ্গবাটী। ব্রাহ্মণগাঁছির অপভ্রংশ হয়েই 
বর্তমান বামূনগাছি হয়েছে । শোনা যায়, শেওড়াফুলির জামদারবাবু 
বসবাসের জন্য শিরোমণি মুখাজর্র বংশের ব্রাহ্গণদের এখানে িহ্কর জাঁম 
দয়োছিলেন। সেই থেকে আজও এচ্ানাট বামূনগাছি হিসেবেই গণ্য হ'য়ে 
আসছে। 

ইতিপৃবেই উল্লেখ করেছি যে, শালিথা নবাবী আমলে বেশ সমৃদ্ধিশালণী 
ছিল। এখানে নবাব নাজিমের হাতীশালা থেকে আরম্ত ক'রে সৈনাদের 
'অস্পচালনের শিক্ষাকেন্দ্র পস্ত ছিল। বত'মান হাওড়া স্টেশন ও জি, টি, 
রোডের মধ্যবতণ চ্ছানের নামই টিন্ডেল বাগান ও চাঁদমারী । চ'দমারী 
ব্রীজের বর্তমান বাঙ্গালবাবূর ব্রীজ) কাছাকাছি অণ্চলে গোলল্দাজ 



ক্র শালিখার ইতিবৃত্ত 

পদাতিক সৈন্যদের অনৃশখলনকেন্দ্র ছিল ঝলে এর অনুরূপ নাম হয়েছে । 
টিস্ডেল বাগানে জাহাজের লোক লস্কর ও কুলিরা থাকতো ব'লে এরও 
অনুরুপ নাম হয়েছে। 

পিলখানার নাম আত পাঁরাচত নাম। নবাব আমলে এখানে সপাহ্- 
শালার হাত রাখার হাতীশাল ছিল। তা থেকেই এর নাম হয়েছে 
পিলখানা পিল মানে হাত )। আবার এরই কাছে রয়েছে ঘাস বাগান 
(পুরানো ট্রাম ডিপো )। হাতাঁশালায় যে এখান থেকে ঘাসের সরবরাহ, 
হ'ত এটা বুঝতে তেমন অসুবিধার কথা নয়। গোলাবাড়শ থানার নামও 
সকলেরই জানা । এককালে এই অঞ্চলে প্রচুর শস্য রাখবার গোলাঘর 
ছিল। তাই হয়তো এই জায়গাটি গোলাবাড়ী নামে পাঁরাচিত। আজও 
এখানে সরকার” ও বে-সরকারী মালগুদাম রয়েছে । বিশেষ ক'রে নুন গোলা 
বা 9৪18 0০1 এখানকার বিখাত পণ্যগৃদাম । এর প্রাচীনত্বও কম নয়। 
হৃগলী জেলার ইতিহাস-প্রণেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখছেন 
--১৭৬৫ খংঙ্টাব্দে নুজাম-উল-উদ্দৌলার সান্ধপন্নে এই জানা যায় যে, মোগল 
শাসনের সময় হুগলী লবণ্রে আড়তের জন্য বিখ্যাত 'ছিল। এই সাম্ধপন্র 
হইতে আরও জানা যায় যে, ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্য সমস্ত মাল ও 
পণ্যদ্রব্যর কর বা মাশুল দিতে না হইলেও লবণের জন্য শতকরা ২॥ টাকা 
মাশুল দিতে হইবে । ১৮১৬ খত্টাব্দ পর্ণস্ত লবণের একচোঁটয়া ব্যবসা 
সম্ভবতঃ কলকাতায় ০%'ণ ০1 ৪৪1 এবহ 0880005 কতর্পক্ষ কতক চালিত 
হইত ।...বাদুিয়া, হাওড়া, গোবরডাঙ্গা ও মাল্পকঘাট নামক স্থানে লবণ 
শহুল্কের ভার হগলীর কালেকটার সাছেবের উপর পড়ে । এখানে হাগুড়ার নাম 
থাকলেও এই শালিখায় 581৮ 9019 ঘাটে আজও জলপথে ও রেলপথে পাঠাবার 
জন্য গোলায় লবণ রাখা হয়। 

গোলাবাড়ী থানার সামনের গাঁলাটর নাম ছিল বাঙ্গালপাড়া (বতমান 
আশুতোষ মৃখাজাঁ লেন )। এর কারণ ছিল এই ষে, তখনকার 'দনে 
শালখার এই অণ্চলে ডক ইয়ার্ড বা জাহাজ নিম্ণ ও মেরামতের 'বাঁভন্ন 
কেন্দ্র ছিল । আজও হুগলী ডক তার সাক্ষ্য বহন করছে। পূবহঙ্গের 
(বাংলাদেশ ) কুমিল্লা ও টট্টগ্রাম থেকে মুসলমান মাঝ মাল্লারা এখানে 
এসে নৌকা ও জাহাজ নঙ্গর করতো । এই অণ্লে তাদের বাস হেতুই এই 
গাঁলাট অনুরূপ নামে পরিচিত হয়। এরই পাশে আছে মৃগর্শহাটা নামক 
স্ানাট । এই নাম থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এখানে এ সব মাঝি মাল্লারা 
মুগর্শ কনতে হাটে আসতো । এরই সামনে 'কালশতলা নামক স্ছানাটির 
উপাঁচ্ছাতি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ । পাশাপাশি 'হম্দু মুসলমান বাসের এটা 
এক প্রকৃষ্ট নজীর । আবার একটু পশ্চিমে এগংলেই দেখা যাবে খ্টাঁ্টানদের 
কবরচ্ছান ব্যাপটিত্ট বেরিয়াল' গ্লাউণ্ড (বরতমান শৈলেন্দ্র রস হৌড )-তারই 
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অপর 'দিকে ভৈরব দত্ত লেনের মাথায় মৃসলমানদের প্রাচখীন কবরস্থান (বতর্মানে 
শিশু উদ্যান )। 

হাওড়া জেলার প্রথম কোর্ট ছিল এই শালিখার সশতানাথ বসু লেনস্থ 
কাছাঁর বাড়তে । এই বাঁড়ীটি লেভেট €19৪/৮) নামক একজন বিদেশশ 
সাহেবের বাঁড় ছিল। পরে খন ওটি শালকে থেকে ১৮৪৩ সালে বর্তমান 
হাওড়া কালেকটরেট 'বাঁল্ডংসে স্থানান্তরিত হয় তখন দুগচিরণ নাগ মশায় 
এঁ ব্যান্তর কাছ থেকে কাছারি বাঁড়াট কিনে নেন। শালকেতে যে হাওড়া 
জেলার প্রথম কোর্ট ছিল তার প্রমাণ হিসেবে একটি সম্ভাব্য নজীর দেখানো 
যেতে পারে । এই কাছারি বাঁড়র অপর 1দকেই জি, টি, রোড পোঁরয়ে 
রয়েছে পেস্কার লেন (বত'মান খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলশ লেন) । উত্ত কোটের' 
পেস্কাররা এ গলিতে থাকতেন ব'লেই সম্ভবতঃ এরকম নাম হয়েছে । বর্তমান 
হাওড়া কোটেরি সম্পর্ণ এলাকাটি প্রায় ১৬০ ীবঘা জাম ইজারা নিয়েছিলেন 
এই লেভেট (7,959%৮) সাহেব । বতমান হাওড়া জেলা শাসকের আঁফস 
বাঁড়ীটি [,9%৪৮6 সাহেব তৈরী করেন ১৭৭০ সালে । বততমানে যে বাঁড়াটিতে 
জেলা শাসকের আঁফস বসে তাতে মদ তৈরশর কারখানা ছিল। এ বাঁড়র 
একাংশে বেঙ্গল মিলিটারী অরফেনসের ছেলেমেয়েদের রাখা হ'ত এবৎ সেখানে 
তাদের প্রাথামক শিক্ষার কেন্দ্রও ছিল । [70180 1018106 98296699৮এর 
লেখক আঁময় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লখছেন-_-1109 8:88 80100] 17) 0106 
01861106 10 11000876106 1000910 9000861020 ছা8৪ 6108 739709%1 

101111915 0:00092 88510107982 17096106101) 102 1108 10211009 

90008610102 01 0:0108109 01 6109 90101617801 6109 1320£9%1 41105) আ 10101), 

৮8৪ 9586901181990 10 4.1), 1789. 16 98 ০0116110815 1098$90 ৪ 

70810810109 ত59৮ 17000 001 110 1185 10 ৪৪ 62808192760. 6০0 [95966:৪ 

100089 86 1700 910) & 8169 007৮ 09090010190 170 6109 10186106 00015. 

এই লেভেট সাহেব এ বাধড়ীটকে তিনটি কাজে ব্যবহার করতে অনুমাত 
[দয়োছলেন- একাংশে কলকাতার শুল্ক 'ব্ভাগের আঁফস হ'ত, দ্বিতীয়াংশে 
২৪ পরগণা জেলা শাসকের আঁফস ছিল এবং তৃতীয়াংশ প্রাসদ্ধ 'বশপ 
কলেজের জনৈক পাদ্রী থাকতেন । স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিশপ কলেজ আজ 
কলকাতায় হ'লেও এর পন্তন হয়েছিল প্রথম হাওড়া শহরে বর্তমান শিবপুর 
ইঁঞজানয়ারং কলেজের প্রাঙ্গণে । যার অন্যতম ছান্র ছিলেন মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত এবং অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন রেভারেপ্ড কৃফমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ২৪ পরগণা জেলার বিচারালয় যে একদা শালিখার এই 
অণ্চলে ছল তারও সাক্ষ্য পাওয়া যাবে ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র রাঁচিত “মাইকেল 
মধুসূদন দত্ত-জশীবন ও সাহিত্য গ্রল্থে। তিনি [লিখছেন--'১৮৩৫ সনে 
২৪ পরগণা জেলা শাসকের আদালতে মামলা জিতে. কৃফমোহন, (রেভারেশ্ড, 



রি শালিখার ইতিবৃত্ত 

কৃঁফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁর পত্রী বিন্দুবাসনগ দেবকে তাঁর পিন্লালয় 
শালিখা থেকে 'িয়ে এলেন। এক রকম উদ্ধার করলেনই বলা যায়। 
হাওড়ার শালিখা তখন ২৪ পরগণা জেলার অন্তভূন্ত ছিল। এই শীবন্দ্- 
বাঁসিনী একজন 'হন্দ; ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে ছিলেন বলেই কৃষ্মোহনকে 
'আদালতের শরণাপন্ন হ'তে হয়েছিল । 

সাীতানাথ বস্ লেন থেকে একটি ছোট গলি বোরিয়েছে যার নাম ছিল মশর 
পাড়া লেন (বতমান নারায়ণ চন্দ্র সেন লেন )। আরব 'মীর* কথার অর্থ 
হচ্ছে উচ্চপদস্থ লস্কর । এট আবার মৃসলমানদের উপাধিও বটে। এখানে 
যে উচ্চপদস্থ লস্করের বাস ছিল তাই লেনটির নাম প্রমাণ করে। শাঁলখান 
যেমন কোট ছিল তেমান সে যুগেও শিশু বচারালয়ও (05590116 0০08: ) 
ছিল। সেটি ছিল ক্ষেত্রমন্র লেনস্থ খগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলখ ও হারাণ চন্দ্র ব্যানাজশর 
বাড়ির মধ্যবতর্ ঘেরা বড় গেটওয়ালা বাঁড়টি। শালখার বাবর বাগানের 
নাম খুবই পাঁরাচিত। এখানে যে জনৈকা মুসলমান বাবর খুব আঁধপত 
ছল তা এ নামটি প্রমাণ করে । শালকেতে যে এককালে কোট বা কাছা'র ছল 
'তার আর একাট নিদশশনও পাওয়া যায়। মেথর পাড়া গালাটিতে (েত'মান 
দোলগো বন্দ সিংহ লেন ) তখনকার জেলখানা টি অবাস্থত ছিল। 

বগণ আক্ুমণের কথা আমাদের সকলেরই জানা আছে । ১৭৪৪ খষ্টাব্দে 
বগঁ মারাঠারা বাংলাদেশ আক্রমণ করে। তদানীন্তন বাংলার শাসনকত। 
নবাব আলাবদাঁ খাঁ মারাঠাদের আক্রমণ থেকে বাখ্লাদেশকে রক্ষা করার জন্য 
ডীড়ষ্যাকে মারাঠাদের হাতে সণ“পে দিলেন । উীঁড়ফ্যাকে সেদিন মারাঠাদের 
হাতে সমর্পণ ক'রে নবাব মেঁদননপুরকে ডীঁড়ষ্যা থেকে বাদ দিয়ে বাখলার সঙ্গে 
যোগ ক'রে দিয়েছিলেন । তখন থেকেই মোঁদনধপ:র বাখলার একাঁট জেলা 
'এবং বারসন্তান বিদ।াসাগরের জন্মস্থান ঝ'লে পাঁরগাঁণত হ'য়ে আসছে। 
কিন্তু এত করেও বাখলাদেশ বগর্ীদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি । তাই 
কলকাতাকে রক্ষা করার জন্য ইৎরেজকে মারাঠা খাল বা মারাঠা 'ডিচ- কাটতে 
হয়েছিল গঙ্গার ঠিক পৃবতীরে । কলকাতা যখন মারাঠা আক্রমণের লক্ষ্য 
বস্তু ছিল তখন শালখা যে আক্রান্ত হ'তে পারে তাতে আর আশ্চষে'র কি ! 
কারণ, এ পথ দিয়েই কলকাতায় তখন যেতে হ'ত । বর্ণ আকুমণের যে কি 
ভয়ঙ্কর রূপ ছিল তার বিবরণ “মহারাষ্ট্র পুরাণে" সম্যকরূপে পাওয়া বায়। 
'মহারাধ্ট্র পূরাণে'র কাঁব গঙ্গারাম, কাব ভারতচন্দ্র ও সাধক র্লামপ্রসাদেরই 
সমসাময়িক । তবে প্রথমোন্ত কবর জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে এবং শেযোল্ত দু'জন 
এই রাঢ়ে। তার মধ্যে কাঁব ভারতচন্দ্র আবার এই হাওড়া জেলারই সল্তান। 
মুসলমান শাপনে বাথলাদেশে সে সময়ে কামাচারের যে কুধাসৎ রূপ দেখা 
শদয়োছিল তা থেকে 'হন্দু সমাজের নারীর সম্ভ্রম ও জীবন বাঁচাবার জন্য 
এ শাসনের অবসান একান্ত প্রয়োজন ছিল । এই [বম্বাসে বিশ্বাসী হয়েই 
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গঙ্গারাম তাঁর গ্রন্থে হিন্দু মারাঠা শাক্তকে পাঁশ্চম ভারত থেকে বাখলাদেশে 
শাসন বিস্তার করতে আহ্বান জানান। আহবান জানান 'হন্দু মারাঠা 
সাম্রাজ্য বিস্তার করতে ৷ তাই দেবাঁদিদেব শিব তাঁর অনুচর নন্দশকে পাঠালেন 
মারাঠা রাজার কাছে । 'হন্দু নারী জাতিকে রক্ষা ক'রে 'হন্দু সাম্রাজ্য গঠনই 
হচ্ছে মহারাষ্ট্র পৃরাণের' মূল কথা । 'যদা ধদা হি ধর্মস্য' এই উীন্তর তত 
রক্ষার তাগিদেই এই গ্রন্থ লেখা । ইহার রচনা কাল হচ্ছে পলাশ যুদ্ধের 
পাঁচ ছয় বছর আগে । সমাজের অবস্থা তখন 'কি রকম ছিল তা নিচের কয়েকাট 
ছন্ন থেকেই বোঝা যায় . 

নন্দশকে ডাকিয়া শিব বলিছে বচন । 
দাক্ষণ শহরে তুমি যাহ ততক্ষণ ॥ 
শাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে । 
আঁধম্চান হৈয় যাইয়া তাহার দেহেতে ॥ 
1বপরীত পাপ হৈল পাথবী উপরে । 
দত পাঠাইয়া যেন পাপী লোক মারে ॥ 
রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমাতি হৈয়া । 
রাঁাদন ক্রীড়া করে পরস্পর লৈয়া ॥ 

শাসকবর্গ যে কিরূপ কামুক ছিল তা ওপরের শেষ ছত্রদ্টি থেকেই 
বোঝা যায়। তাই উদ্ধারকতাঁ হিসেবে আহবান জানানো হয়োছল হিন্দু 
মারাঠী শাসনকতাঁ শাহুরাজাকে । আহ্বানমত বগা আক্রমণও এদেশে হ'ল । 
কিন্তু তার ফলও যে ক ভয়াবহ হয়োছল তাও গঙ্গারামের দট্ট এড়ায়ান। 
বার আক্রমণে বাংলাদেশ এক অত্যাচার থেকে আর এক অত্যাচারের 
শকার হ'ল। 

বার আক্রমণের ভয়াবহতায় বলা হয়েছে-_ 
“ছোট বড় গ্রামে যত লোক 'ছিল। 
বরগাঁর ভয়ে সকলে পালাইল ॥ 
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া । 
সোনা রূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া ॥ 
ভাল ভাল স্খলোক যত ধাঁরয়া লইয়া যায়ে । 
অঙ্গছ্ঠে দাঁড় বাঁধি দেয় তার গলায়ে ॥ 
একজনে ছাড়ে তারা আর জনে ধরে। 
মরণের ভয়ে নারণ ভ্রাহি শব্দ করে ॥ 
বাঙ্গালার চৌআর যত বিষণ মণ্ডপ । 
ছোট বড় ঘর আছি পোড়াইল সব ।।% 

এহেন বগপদেক্স হাত থেকে শালিখাকে বাঁচাবার জন্য এখানেও একটি 
বাঁধ তৈরী হয়েছিল । ব্তমান 'শীশমহলের' কাছাকাছি অণলকে প্রাচঈনদের, 



৯১৩ শালিখার ইতিবৃত্ত 

মহখে “ৰগর্ণর ডাঙ্গা' বলতে শোনা যায় । কারো কারো মতে দ্বারিক.নামে জনৈক 
কারিগরের একক উদ্যোগে এ বাঁধাঁট তৈরাঁ হয়োছিল ব'লে তাকে আবার 'দ্বারিক 
জঙ্গলও' বলা হয়। 

বাঁধাঘাট শাঁলখার একটি সুপাঁরাঁচিত স্থান । এট জেলার প্রথম বাঁধানো 
ঘাট বলেই অনুরূপ নাম হয়েছে। জে, বোনাজর তাঁর গ্রক্থে লিখছেন-_ 
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পরব্তর্শকালে এই ঘাটটির আর একাট নাম হয় তা হচ্ছে 07১1199 01১86 রাণী 
ভিক্রোরিয়ার রাজত্বের সুবণ জয়ন্তীতে এই নাম রাখা হয়। তবে লোকে 
আজও এঘাটকে বাঁধাঘাটই বলে। বাঁধাঘাটের প্রাসাদ্ধ পুরানো যুগেও তুলার 
ব্যবসাকেন্দ্রু হিসেবে সমাধক ছিল । আজও তার 'নদর্শন বেশ ভালোই রয়েছে। 
মৃঘোল সাম্রাজ্যের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বাংলার বারভূ'ইয়াদের বিদ্রোহ একটি 
এীতহাঁদক ঘটনা । তাঁদের শায়েস্তা করবার জন্য সম্রাট আকবর সেনাপাঁত 
মানাঁসহকে বাখলায় পাঠান। বারভূ'ইয়াদের চুড়ামীণ যশোহরের গ্রতাপাদিত্য- 
মুঘোল আকমণ গ্রাতিরোধের জন্য যে সাতাঁট দঃগণ তৈরী করোছলেন তার 
মধ্যে দুটি ছিল হাওড়া জেলায় । একাঁট শাঁলখায় ও অপরাঁট শিবপুরে 
(তানা )। প্রাচীনদের মতে বাঁধাঘাটের কাছাকাছি স্থানেই দুর্গাঁট হ'য়ে 
থাকবে । সুতানাঁটর পাঁশ্চমতণীরে গঙ্গার ওপর এই ঘাটাঁটির খ্যাতি আরও 
নানা দিক থেকে আছে। বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের ইতিহাস আমাদের প্রায় 
সকলেরই 'কছ জানা আছে। বগরীনেতা ভাস্কর পণ্ডিত যখন বাংলাদেশ 
আক্রমণ করেন তখন তাঁরা 'বিঞুপুরকেও রেহাই দেন 'ন। বগণশুদের আক্রমণে 
রাজা গোপাল সহ ভখত হ'য়ে দুগের মধ্যে লুকিয়ে পড়লেন । আর রাজ্যের 
প্রজাদের বললেন. যে, তাঁরা যেন বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য গ্হদেবতা 
মদনমোহনকে কেবল স্মরণ করেন । কাঁথত আছে, স্বয়ৎ মদনমোহন প্রজাদের 
প্রার্থনা মত কামান চালিয়ে বগীঁদের পরাস্ত করেন। কিন্তু মল্পরাজাদের' 
অবস্থা এতই খারাপ হ'য়ে যায় যে, তাঁরা বাগবাজারের গোকুল 'মিন্রের বাড়ীতে 
গ'হদেবতা মদনমোহনকে বাঁধা রেখে তিন লক্ষ টাকা কজ' করেছিলেন। 
১৩২৫ সনের ফাল্গুন সথখ্যায় “মদনমোহন মার্ত ও বাঁকুড়া” নামক প্রবন্ধে 
প্রবাসী'তে লেখা হয়েছে 

একাঁদন তিনলক্ষ টাকা রাজার অভাব হৈল । 
দন দন মহারাজা ভাবিতে লাগল ॥ 
মদনমোহন বলে রাজা শুন এক মনে। 
?তনলক্ষ টাকার জন্য এত ভাবনা কেনে ॥ 
আমায় বাঁধা দিবে চল গোকুলমিন্রের ঘরে । 
যত টাকা নিবে তুম সব দিতে পারে ॥ 
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- আভাষ, সে 

1কন্তু প্রাচীন কলকাতার পাঁরচয়' গ্রন্থের লেখক হারহর শেঠ তাঁর গ্রন্থে 
অবশ্য 'িনলক্ষ টাকাকে একলক্ষ ব'লে উল্লেখ করেছেন । [তিনি লিখেছেন 
_-পবফুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর 1সংহ বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্র 
মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহন বিগ্রহ বন্ধক দিয়ে 
একলক্ষ টাকা কর্জ করেন ।” এঁ মদনমোহনকে যখন তাঁরা বাগবাজার থেকে 
1নতে আসেন তখন একটি নকল 'বগ্রহকে তাঁরা দিয়ে দেন । এ বিগ্রহাট নিয়ে 
যখন গঙ্গা পেরিয়ে বাঁধাঘাটে বহনকারী ব্রাহ্মণ ক্লান্ত হয়ে বশ্রাম গ্রহণ করতে 
থাকেন তখন স্বপ্নাদিষ্ট হন যে নকল মূর্তি নিয়ে এসেছেন। হ'রিহর শেঠ 
মশায় আরও লিখেছেন-_-“মদনমোহনকে যখন 'বিষু্পুরের রাজা "দ্বিতীয় দামোদর 
1সংহ উদ্ধার কারতে আইসেন তখন মিন্র মহাশয় একাঁটি অনুরুপ বিগ্রহ প্রস্তুত 
করাইয়া তাহাই রাজাকে প্রদান করেন । পরে তান শ্ররাধিকার মতি" 
প্রস্তুত করাইয়া শ্রশরাধা, মদনমোহনের ঠাকুর বাড়ী, রাসমণ্ড প্রভাতি 1নমা্ণ 
করাইয়া দেন । এখানে প্রায় সমস্ত পব যথেম্ট ধৃমধামের সহিত সম্পন্ন 
হয় ।” উল্লেখযোগ্য এই যে, তখনকার 'দিনে বাঁকুড়া থেকে কলকাতায় 
আসতে হ'লে এই বাঁধাঘাট 'দয়েই স্থল পথে যাতায়াত করতে হ'ত। শালিখার 
এই পথ পোঁরয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও তাঁর পিতার সঙ্গে প্রথম কলকাতায় 
আসতে হয়োছল । বালক ঈশ্বরচন্দ্র ইৎরেজী সহখ্যা গুনতে শিখোছলেন 
এই সব রাস্তারই মাইলন্টোন দেখে । এভাবে সিয়াখালা থেকে কলকাতায় 
আসতে ঈম্বরচন্দ্রের এক থেকে উনিশ পযন্তি ইৎরেজী সহখ্যা শেখা হয়ে 
গিয়েছিল । চণ্ডখচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র 'বদ্যাসাগর' গ্রন্থে 
লিখছেন--সয়াখালার 'নিকট সালখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া ঈশ্বর দেখলেন, 
বাটনা বাটা গশলের মত এক একখান পাথর মধ্যে মধ্যে পথের ধারে বসান 
রাঁহয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তান তাহার পিতাকে ইহার তাৎপর্য 
1জজ্ঞসা কারলেন। ঠাকুরদাস পত্রের কথায় হাসিয়া বলিলেন, “এগাঁল 
1শিল নয়, একে মাইলস্টোন বলে। পরের কথা আমাদের [নিশ্চয়ই স্মরণ 
আছে। এই রাস্তা পায়ে হেটে ঈশ্বরচন্দ্রকে নৌকায় গঙ্গা পোঁরয়ে তবে 
বড়বাজারের এক বাড়খতে 1পতার সঙ্গে বাস করতে হয়। 

[িদ্যাসাগরকে নিয়ে শালিখাবাসণর গর্ব করার আর একট্রশী শেষ কারণ 
আছে । তা হয়তো অনেকের কাছেই অজ্ঞাত । বিদ্যাসাগর জীবনণতে তাঁর 
বালক বয়সের গুরুমশায় কালাকান্ত চট্রোপাধ্যায়ের কথা আমাদের হয়তো 
স্মরণ আছে। এমন কি ঈশ্বরচন্দ্র যখন পিতা ঠাকৃরদাসের সঙ্গে লেখাপড়া 
শেখার জন্য কলকাতায় আসেন তখন তাঁদের সঙ্গে চট্টোপাধ্যায় মশায়ও ছিলেন । 
কন্তু আমাদের এ তথ্য ক'জনেরই বা জানা আছে যে, সংস্কৃত কলেজে 
বদ্যাসাগরের গুরুমশায়ের গুরু মশায় এই শালকেরই আঁধবাসশ ! সংস্কৃত 
কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যয়শাম্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন জয়নারায়ণ তকপণ্সানন । 
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তক্পণানন মশায় সে যুগের ন্যায়শাস্ত্ের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন । 
২৪ পরগণানিবাসী তকর্পণানন মশায় পরবতর্শকালে সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপনার কাজে নিষুস্ত হন। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র 1বদ্যাসাগর তাঁর পদতলে 
বসে ন্যায়শাস্্ অধ্যয়ন করেছিলেন । “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” পুস্তকে 
ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন-_ 

_-জিয়নারায়ণ সে যুগের একজন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক । তাঁহার নিকট 
যে সকল ছাত্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াঁছলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ই*হাদের একজন পাঁশ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-_ 
অপরজন মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্র €ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র নহেন )1” এই 
ন্যায়রহ্র মশায়ই হাওড়ার নারিটের প্রাঁসদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের মহামহোপধ্যায় 
মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব । তান সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পফ-স্ত হয়েছিলেন ।১ 

এতক্ষণে হয়তো আমরা তকপণ্চনিন মশায়ের গুরুর নামাঁট জানবার জন্য 
খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছি । তাঁর নাম হচ্ছে, পশ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তক 
সিদ্ধান্ত । পবেন্তি গ্রন্থের অপর স্থানে লেখক আরও িখেছেন--“১৮০৬ 
সনের এপ্রল মাসে কলকাতার দক্ষিণে ২ পরগণার অন্তগণ্ত মুচাঁদপুর 
গ্রামে জয়নারায়ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম হাঁরশচদ্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ 
জয়নারায়ণ বাল্যকালে পিতার নিকট ব্যাকরণ প্রভাতি ও ধর্মশাস্সমূহ 
অধ্যয়ন করেন। পরে "শালিখানিবাসী জগন্মোহন তকীসদ্ধান্তের নিকট 
ন্যায়শাস্তর অধ্যয়ন করেন । ১৮৪০, ১১ই আগন্ট তক্পণানন মাসক ৮০ 
টাকা বেতনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ন্ের অধ্যাপক 'নয্ুন্ত হন ।* 

শালিখাবাপীদের পূৃবপুরুষদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র [বদ্যাসাগরের গুরুর 
গুরুর অবস্থিতি সত্যই গৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়! আর প্রধাণতঃ অন্রাঙ্ণ 
অধ্যাষত এই অণচলাটিতে জগন্মোহন তকণীসদ্ধান্তের মত পাঁ্ডত ব্যান্তর বাসও, 
একটি আকাঁঙ্খত সংবাদ । বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালীত্ব যেমন বাঙ্গালশর গৌরব- 
সর্বস্ব তেমনি তাঁর গুরুর গুরুর আবাসম্ছণ শালিখাবাসশীর কাছে বাদ্ধক্যের 
বারাণসীস্বরূপ । এ দুই মহাপুরুষের পাদস্পশে শালখার ধূলিমাটি 
শালিখাবাসীর কাছে তীর্থরেণুতে পরিণত হয়েছে । 

১ 2205181) 0825009৩:--/110155, 8 880510৩৩ 



81] 11 

1] 

001৭৩00708৮ 

1//52 07 ০/1০007/, 
//৬ /75 £291518/5171 22772 

5০৪৪৮ 3174০ 48181117123 

58/71/5২২২ 

মুকুন্দরাম বার্ণত কলকাতা ও তার সন্নিহিত গ্রামসমূহ (পৃঃ) 



্ টি 

4টি আর হি রর নল 

& 
কি শি জল চর গর 

1242145৮০4০ | টি 

১৮৮৪ সালে প্রথম হাওড়ার পৌর নিবচিনে শালিখা ও ঘুষ 

রি 



“সু ওয়াডের সীমানা । বত'মানে এর রদবদল হয়েছে । €পঃ ৪৬") 



হিদিিদেগ 

4/১7 06 ০/06া/ | | 
50412 ত1/4০54 71125 ১৪ তি 

47717127115 01 77122111171 

20৬21 7, 

জোব চার্ণকের সময়ে কলকাতা ও চারাদিকের স্থানসমূহ । (পা) 



প্রথম অধ্যায় 

বাংলার কবিয়াল 
বত'মান যান্রা-থিয়েটার ষেমন উন্নত ও জনাপ্রয় হ'য়ে লোকের চিত্তীবনোদনের 

ও চিত্তশোধনের প্রধান আঙ্গিক হিসেবে পরিগাণিত হচ্ছে মধ্যযুগে বাৎলা দেশেও 
সেরকম লোক-শিক্ষা ও লোক-চিত্তবিনোদনের অঙ্গ হিসেবে ছিল কাঁবগান ও 
কথকতা ইত্যাঁদ। অবশ্য তার জাঁকজমক ও জৌলহস আজকের নাটক ও যাল্লার 
আসনের মত না হওয়াই স্বাভাবিক । তবে একথা সত্য যে, বাখলা সাহিত্যে 
প্রাচীন কাঁধয়ালদের কাঁবগানের মূল্য অসীম । 

শালিখায় নাটক ও ষান্রার একটা স্বাভাঁবক আবহাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে 
এ [বষয়ে এই মাঁটর প্রাচীন এরীতহ্য । বালা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনান্তে 
দেখা যায় যে, বাংলা সাহত্যের সার্থক কবিয়াল রাম বসু এই শালিখারই 
আঁধবাসঈ 'ছিলেন। রাম বসকে আধুনিক কাব গানের জনক ব'লে আখ্যা 
দেওয়া হয়।৯ রাম বসৃর ফুগেও বিশি্ট কবিয়ালদের মধ্যে ছিলেন ভবানশ 
বেনে, ঠাকৃরদাস [সিংহ ও মোহন সরকার প্রমুখ কাঁবয়ালগণ । তথাপি তাঁরা 
রাম বসুকে দিয়ে উচ্চ মানের কবিগান রচনা করিয়ে নেবার জন্য তাঁর দ্বারস্থ 
হ'তেন। 

অন্টাদশ শতাব্দীতে বাধলা দেশে একদল কাঁবয়ালদের বলা হ'ত দাঁড়াকাব। 
দাঁড়য়ে দাড়য়ে কবিগান গাইতো ঝলে তাঁদেরকে দাঁড়াকাঁব বলা হ'ত ব'লে একটা 
সাধারণ ধারণা আছে । 'ীকন্তু সেই ধারণাটি নিতান্তই ভুল । ডঃ সৃকৃমার 
সেন এই ধারণা যে সবৈব ভ্রান্ত তার উল্লেখ করেছেন তাঁর “মধ্যযুগে বাংলা ও 
বাঙ্গালী গ্রন্থে । তাতে তান বলেছেন _-পাঁচাল? ফেমন পা-চালি থেকে হয়াঁন, 
দাঁড়াকাঁবও তেমাঁন 'দাঁড়ানো থেকে আসোঁন। আসলে রাম বসুর পৃবে 
দু'দল কাঁবয়ালই প্রশ্ন ও উত্তর আগে থেকেই গড়াপেটা ক'রে আসরে অবতীর্ণ 
হ'তেন। ফলে আসর প্রথম প্রথম উপভোগ্য হ'লেও পরে অনেকটা পানসে হয়ে 
ফেত। এমনও দেখা গেছে যে, নতুন করে প্রশ্ন উত্তর তোরর জন্য আসরের 
সামায়ক বরাত দিয়েও আবার আসর বসানো হ'ত । প্রাতিভাধর কবিয়াল 
রাম বসুই প্রথম যান আসরে দাঁড়িয়েই প্রাতিপক্ষকে তাত্ক্ষণিক প্রশ্নের জবাব 
দেবার পদ্ধাঁত চালু করেন । তা থেকেই দড়াকবি কথা চাল হয় । গোপালচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন--আসরে ব'সে প্রতিপক্ষের জবাব দেবার প্রথা 
প্রচলন করেন তাঁনই প্রথম ।২ এটা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়োছল কারণ, তিনি 

৯1 বাংলা সাহত্যের ইতিবৃত্ত (৪খঃ)- ডঃ আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ই। প্রাচীন কাঁব সংগ্রহ ১ম খণ্ড -সদ্পাদিত গোপালচচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার ॥ 

শা. ই.--২ 



২ শালিথার ইতিবৃত্ত 

একজন উ“চু স্তরের কাঁবয়াল ছিলেন ব'লে । সংবাদ প্রভাকর লিখছে ইনি 
'জন্ম কবি' ছিলেন । পচ বংসর বয়সের সময়ে কাঁবতা রচনা করিয়াছেন ।৯ 

এই রাম বসৃই শালিখায় ১৭৮৬ খীম্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে জদ্ম- 
গ্রহণ করেন। পুরো নাম রামমোহন বসু (কেউ কেউ রামচন্দ্র বসৃও বলেন) ।২ 
সাধ।রণভাবে তান রাম বসু নামেই সমাধক প্রাসদ্ধ ।৩ রাম বসুর পিতার 
নাম নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, রামবাবূর পিতা 
হচ্ছেন রামলোচন বস্ । গোপালবাবুর মতে তাঁর নাম ছিল জয়নারায়ণ বসু। 
কিন্তু ব্রজসু্দর সান্যাল কোথাও তাঁকে রাবলোচন আবার কোথাও তাঁকে 
রামলোচন বসু ব'লেও উল্লেখ করেছেন।৪ যা হোক, রাম বসু যে 
শালিখায়ই জন্মোছলেন তাতে কারও সন্দেহ নেই । রাম বসুর মায়ের নাম 
ছিল নস্তারণ্ন | 

রামবাবুর ছোট বয়স থেকেই কবিত্ব শান্ত প্রকাশ পায়। তাঁর তা তাঁকে 
ইৎরেজী শিক্ষা দিয়ে আরও উন্নত করবার জন্য কলকাতার জোড়াসাঁকোতে 
ভগ্নীপাঁতর বাঁড়তে পাঠান ।"কিস্তু সংবাদ গ্রভাকরের মতে--৬বারাণসণ ঘোষের 
বাড়তে তাহার পসার নিকট থাকিয়া তান লেখাপড়া করিতেন ।৫ রামবাবু 
কিছু ইৎরেজশ শিখে প্রথম জীবনে চাকার করতে ঢোকেন এক সওদাগরণ 
আঁফসে। তখনকার দিনে তিনিই ছিলেন একমান্র কাবয়াল যিনি কিছু 
ইৎরেজ জানতেন ।৬ রামবাবু পরে অবশ্য চাকার ছেড়ে নিজেই একটি কাঁবর 
দল গঠন করেছিলেন নাম ছিল 'রাম বোসের দল । 

রাম বসুর চরিন্ন সম্বন্ধে বেশ কানা ঘুষা শোনা যায় । তাঁর নাক একজন 
রক্ষিতা ছিলেন। তাঁর নাম ছিল যজ্ঞেশবরী । এই যজ্জে*বরী নিজেও একজন 
খ্যাতনাম্নী মহিলা কবিয়াল ছিলেন । কারো কারো মতে রামবাবূর কাঁবত্ব 
শান্তর উৎসই নাক ছিলেন এই যজ্ঞে*বরী । ১৩১৩ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় 'নব্য 
ভারতে' লেখা হচ্ছে--'রাম বসুর চরিত্রটি নিতান্ত ধোয়া তুলসঈপাতা ছিল না।' 
আবার অনাথ কৃষ্ণ দেব তাঁর “বঙ্গের কাবতা" পুস্তকে 'িখছেন-_-'যজ্ঞেশ্বরীকে 
রাম বসু অনুগ্হীতরূপে দেখতেন । অবশ্য তখনকার দিনে এ ধরণের 
অবৈধ প্রেমকে মোটেই দোষের ব'লে দেখা হ'ত না। ১৩১৩ সালের 'নব্য ভারত' 
পন্রিকা লিখছে- প্রাচীন মহাশয়েরা মুস্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন 
ষৃবকগণ বেশ্যালয়ে না যাইলে ভব্যতা 1শাঁখিতে পারে ! 

:৯। ঈশ্বরগণণ্ত রচিত কা-জীবনশ-__-ডঃ ভবতোষ দত্ত । 
ই। বঙ্গভাষার লেখক-_হাঁরমোহন মৃখোপাধ্যার এবং প্রাচীন কাঁব সংগ্রহ (উম) গ্লোপালচন্দু 

বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত । 
৩। বাংলা পাহাতোর ইতিবৃত্ত (৪) --ডঃ আঁসতকুমার বগদযোপাধ্ার । 
৪1 নব্য ভারত পৌষ, ৯৩১১ । 
& | ঈশ্বরগ্প্ত রাঁচত কাঁধ-জীবনী--ডঃ ভবতোষ দত্ত । 
৬। বাংলা সাহিতোর ইতিবৃত্ত (৪র্ঘ) -ডঃ আঁপতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 



বাখলার কাবয়াল ৩ 

এখানে যজ্ঞেখ্বরী সম্বন্ধে কিছ বলা প্রয়োজন । তখনকার দিনে তান 
ছিলেন একজন অপ্রাতত্বন্ী মাঁহলা কাঁবয়াল। তান নিজেও একটি কবির দল 
গ্ড়েছিলেন । তান স্বয়ং আসরে ব'সে কাবতা রচনাতেও পটণয়সী ছিলেন । 
পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে তান আসরে দ্বষ্দে অবতার হ'য়ে শ্রোতাদের 
চমক লাগিয়ে দিতেন । 'তাঁন ষে জাত কাঁবয়াল ছিলেন তার প্রমাণ পাই প্রাঁসদ্ধ 
কাঁবয়াল ভোলা ময়রার সঙ্গেও তাঁর প্রাঁতদ্বন্ৰিতার সংবাদ থেকে । 

একবার কলকাতার এক আসরে১ উপাস্থিত হ'য়ে যজ্জেশবর দেখলেন যে, 
প্রীসন্ধ কবিয়াল ভোলা ময়রা সেখানে উপাঁস্থত । ভোলা ময়রার খ্যাতির কথা 
ষজ্রেবরী আগেই জানতেন । তাই পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্য 
যজ্ঞে*বরী তাঁকে 'ভোলানাথ আমার পূুন্ন এবং আম ভোলানাথের মাতা” ব'লে 
থান বাঁধলেন । উদ্দেশ্য যে, ভোলানাথ হয়তো মাতাকে আর তেমন হেনস্তা 
করবেন না। কিন্তু ভোলানাথ মাতার পত্র আখ্যা স্বীকার ক'রেও এমনভাবে 
গালগাল দিয়ে তার উত্তর দিয়েছিলেন: যা পড়লে ভোলানাথের কাঁব- 
প্রাতভার হী্গত পাওয়া যায়। ভোলানাথের উত্তরাট চমৎকার-_ 

তাঁম মাতা যজ্জেনবরী সর্ব কার্ষে শুভঙ্করণ 
তোমার এ পুরানো এ'ড়ে রাম বোস বাপ। 

যেমন পিতা তেমাঁন মাতা ভোলানাথের অভয়দাতা 
মা__বাপ ঠিক বাগিয়ে দিলে থাপ ॥ 

এখন মা! শুধাই তোরে কেন এসে এই আসরে 
ঘন ঘন ?দচ্ছ জোরে ডাক। 

বাঁঝ তোমার হয়েছে কাল বেহায়ার নাই কালাকাল 
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক ॥ 

তোমার পত্র ভোলানাথ গ্ণধর সকল কাজেই অগ্রসর 
তোমার মত মাতার দুঃখ দোখতে ন। চাই । 

পণ্টাপতা, সপ্তমাতা শাস্ত্রে শুনতে পাই 
তুমি আমার গাভীমাতা, চল তোমায় চক্নাতে যাই ॥২ 

উল্লেখ্য, রাম বসুর সঙ্গে যজ্জেশ্বরীর অবৈধ যোগাযোগের ঘটনা ভোলা ময়্রা 
বলতে কসৃর করোনি । বলা বাহুল্য, বজ্জে*বরীকে সৌঁদন বিনা শে রণে ভঙ্গ 
1দতে হয়োছল। 

বাংলার প্রাচশন যাত্রা জগতে এক বখ্যাত নাম হচ্ছে পালাগানকারশী গোবিন্দ 
আঁধকারী। [তিন একদিকে যেমন উচু দরের যান্রাভিনেতা ছিলেন অন্যদিকে 
1তাঁন ছিলেন একাধিক পালা রচনায় 'সিচ্ধহস্ত। অধিকার মশায়ের কৃষধান্রার 

১। কাঁশমবাজারের রাজবাঁড়। 
২। ছহগলী জেলার ইীতিহাস--সুধার কুমার মিয়। 



৪ শালিখার ইতিবৃত্ত 

সুখ্যাতি সে ফৃগে আসরে আসরে কণাতিত হ'ত। এই আঁধকারণ মশায়ের 
জন্ম হুগলণী জেলার থানাকুলে হ'লেও তাঁর জীবনের বেশগ সময়ই কেটেছে এই 
শালিখায় । এই শালিখায়ই তান সগৌরবে মৃত্যু বরণ করোছিলেন। 

বৈফব গোঁবন্দবাবৃর জন্ম-মৃত্যু নিয়েও পশ্ডিতদের মধ্যে মতাস্তর আছে। 
'বঙ্গভাবার লেখক' হরিমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন-_-তাঁহার ভুঁমষ্ঠ হইবার 
প্রকৃত সন তাঁর জানা নাই । তবে তান যে খুঈম্টীয় উনাঁবংশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই । '“বাঙ্গালগর গানে 
বলা হয়েছে-১৭৯৮-৯৯ খ্যীষ্টাব্দে গোঁবন্দ অধিকারীর জন্ম এবং বাহাত্তর 
বংসর বয়সে হাওড়ার সালিখা গ্রামে মৃত্যু হয় ।১ গ্রান রচনা ও সৃললিতকণ্ঠের 
অধিকারী, বহু পালাগানের রচাঁয়িতা ও দৃতণর ভূমিকায় অপ্রাতিদ্বম্ী আঁভনেতা 
ও যাত্রাপারচালক গোবিন্দ আঁধকারধকে সাহত্যসম্রাট বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
পষন্ত তাঁর 'বঙ্গদ্শনে' গোঁবন্দকে পরমানন্দের দলের “ছোকরা আঁভনেতা' 
ব'লে উল্লেখ করেছেন ।২ এই শবখ্যাত যান্রা আঁধনায়ক গোবিন্দ আধকারী 
থাকতেন শালিখার বত'মান কলডাঙ্গা লেনে । 

ইতিপবে" “দাঁড়া কাঁব' সম্পকে" আলোচনা করা হয়েছে । দাঁড়া কাঁবদের 
মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে রঘুনাথ দাস । কেউ কেউ বলেন, তিনিই 
নাক 'দাঁড়াকবি'র প্রবর্তক ছিলেন ।৩ ডঃ ভবতোষ দত্তও গোপালবাবুর 
মতকে সমর্থন করেন । ঈশ্বর গুপ্তের মতে রঘহনাথ ফরাসডাঙ্গায় বাস করতেন । 
রঘ্নাথ এক সময়ে শালখায়ও বাস করতেন এটাও অনেকের মত। ডঃ আঁসত 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাখলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে ৪) বলেছেন-_ণকন্তু অনেকে 
বলেন রঘৃনাথ নানা স্থানে বাস করতেন- -সালিখা, গবীপ্তপাড়া ও কলকাতায় 
তাঁর বাতায়াত ছিল” । ভবতোষ দত্তের মতে- অল্টাদশ শতাব্দীর পৃবর্ধে এর 
জন্ম । রঘুর জন্মস্থান নিয়ে 'বাভন্ন কিম্বদন্তী আছে । কেউ বলেন কলিকাতায় 
কেউ বলেন শালিখায়, কেউ বলেন খহাশুপাড়ার। হরু ঠাকুর এর কাছে 
সঙ্গীত শিক্ষা করেন। 

এই সব কাঁহনীর অবতারণা ক'রে এ কথা বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে 
শালিখা যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমায় যে গৌরবের ইতিহাস স্াঁম্ট করেছে সেটা 
একটা হঠাৎ গ'ড়ে ওঠা কিছ প্রাতভাশালশ আভিনেতা, নাট্যকার ও গায়কের 
ধূমকেতুর মত আগমন নয়, এটা তাঁরা পেয়েছিলেন এই মাটিতে স্বাভাবিকভাবে 
সৃষ্ট প্রাচশন £কয়েকজন সৃজনশখল পূর্বপুরুষ কবিয়াল, আভনেতা ও 
নাট্যকারের সহজাত গণের উত্তরাধিকারী হিসেবে । এ সমস্ত বিস্মতপ্রায় 
প্রতিভাধরদের জন্য আমরা শালিখাবাসী গার্বত। কাবয়াল রাম বসু সম্বন্ধে 

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবন্ত (৪র্)-ডঃ আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । 

৯ এ 
৩। প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ--গোপালচন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । 



বাখলার কাবয়্াল & 

কাঁৰ ঈশ্বরগণপ্ত ষে ধরণের প্রশাস্ত কখত'ন করেছেন তা ষে কোন প্রাতভাবান 
ব্যান্তর পক্ষেই প্রার্থিত বস্তুস্বর্প ॥ গুপ্ত কবি বলেছেন--যেমন সংস্কৃত 
কবিতায় “কালিদাস”, বাঙ্গালা কাঁবতার় 'রামপ্রসাদ' ও “ভারতচন্দ্রু সেইরৃপ 
কবিয়ালদিগের কবিতায় “রাম বসহ', যেমন ভূঙ্গের মধ্যে পদ্মমধ্য, শিশুর পক্ষে 
মাতৃদ্তন, অপুত্রের পক্ষে পত্র-সন্তান, সাধ্র পক্ষে ঈশবর-প্রসঙ্গ, দারদের পক্ষে 
ধনলাভ সেইরূপ ভাবৃকের পক্ষে রাম বসুর গত" ।১ 

শোনা বায়, এই কলাম বসু নাকি সঈতানাথ বসু লেন ও চৌরাস্তার 
মাঝামাঁঝ জি, টি, রোডের পাশে কোন এক স্থানে বাস করতেন। 

১। কাঁবন্জধরনদ-_ডং ভবতোব দত্ত সম্পাদত। 



দ্বিতীয় অধ্যায় 

যাত্রা থিয়েটারের নন্দনক্ষেত্ 
যান্না ও থিয়েটারে শালকের এই অণলেক় লোকেপ্ন একটা বিশেষ আগ্ালিক 

বৈশিষ্ট্য ছিল ব'লে মনে হয় ॥ তাঁরা যে শুধু আনলক গল্ডশর মধ্যেই নিজেদের 
প্রতিভা প্রকাশ করেছেন তা নয়--গঙ্গাব পৃবর্পারেও অথাৎ নগর শ্রেচ্ঠ 
বলকাতার মণ্েও তাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে আঁভনয় ক'রে বঙ্গ রঙ্গমণে কাঁতত্বের 
ছাপ রেখে গিয়েছেন । অবশ্য তাঁরা প্রথম জীবনে শালিখায় বাভল্ন সৌখিন 
যান্রা ও ঘিয়েটার দল ক'রে নিজেদের গুণপনাকে প্রকাশ করোছলেন । 
তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুগাঁদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যাচার্য শাশর কুমার 
ভাদুড়ী, প্রকাশ মস্তাফী প্রমুখ নামকরা আভনেতারা শালিখার 'বাভল্ন মণ্ডে 
আঁভনয় এবং নির্দেশনায় কাজ ক'রে এই অণ্ুলের নাট্যাঁপপাসু দর্শকদের যেমন 
তপ্তিদান করেছেন তেমন নিজেদের আভনয় কুশলতা প্রদশ“নের ব্যাপারেও সাথ“ক 
ভূমিকা পালন ক'রে গেছেন । 

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী বঙ্গ রঙ্গমণে অগ্রতিদ্বন্দগ আভনেতা ও 
পার্চালক হসেবে আজীবন খ্যাঁতিলাভ ক'রে গেছেন । সেই শিশিরকুমারই 
১৯৩১ সালে মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে যাবার আগে এবৎ সেখানে “সগতা” আঁভনয় 
ক'রে ফিরে আপার পরেও বেশ কিছুদিন ধ'রে শালকিয়ায় তান নিয়মিত আভিনয় 
করতেন। এই আভিনয়ের ব্যাপারে অবশ্য তাঁর প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন 
বাবৃডাঙ্গার হরিগোপাল মুখোপাধ্যায় মশায়। হযিগোপালবাব শিশির 
ভাদ-ড়ী মশায়ের অকৃত্রিম ব্ধু ছিলেন । বিপদে আপদে শিশিরবাব্ বরাহনগর 
থেকে শালকেতে প্রায়ই আসতেন । হরিগোপালবাবুকে তিনি গোপাল" বলেই 
সম্বোধন করতেন । শাশিয়বাব যখন আমৌরিকায় “সীতা” আঁভনয় কল্নতে 
যান তখন তান হারগোপালবাবুকে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট পাঁড়াপাঁড়ি 
করতে থাকেন। বিস্তু রক্ষণশগল হারগোপালবাবুর বাধা কালাপাঁন পার হ'তে 
হাঁরগোপালকে আদেশ না দেওয়ায় তাঁর যাওয়া হয়নি । পাঠক হয়তো জেনে 
আশ্চর্য হবেন যে, দেশে ফিরে এসে 'শাশরবাবু প্রথম “পীতা' মণ্স্থ করলেন 
কলকাতার কোন বিখ্যাত রঙ্গমণ্টের বদলে অখ্যাত শাঁলখার প্রথম চিন্রগ্হ 
'নাট্যপখঠ'--(বত'মানে পিকাডাল ) রঙ্গমণ্ডে। এ নিয়ে তখনকার দিনেও 
'যুগান্তক্ল' পা্কায় এই মর্মে সতবাদ প্রকাঁশত হয়োছিল । যুগাস্তর অবশা এর 
কারণ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করোন । তবে যতদূর তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাতে 
এই 'সিম্ধান্তে আসতে খুব অসুবিধা হয় না ষে, শিশিরবাবু বন্ধু, হরিগোপাল- 
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বাবুষ্প কাছে দেনাদার ছিলেন । সেই বঙ্ধূর দেনা শোধ করার তাঁগদেই হয়তো 
বিদেশ-প্রত্যাগত “সঈতা' আঁভনয়ের ' মধ্য নায়ক শিশিরবাবুকে কলকাতায় 
নামশ রঙ্গমণ্তকে বাদ দিয়ে শালিখার মত অখ্যাত ম্থানেই তাঁকে প্রথম 'সগতা" 
আভিনয় করতে হয়। আগেই হরিগোপালের সঙ্গে শাঁশরকুমারের হরিহর 
আত্মার কথা উল্লেখ করোছি। সেই সুবাদেই এই অণুলে 'শিশিরকুমারের হাতে 
একদল সে যুগের নামী আঁভনেতা গ'ড়ে উঠেছিল ৷ তাঁদের মধ্যে বাবৃডাঙ্গার 
নৃপেশ রায়, তুলসচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নৃপেশ রায় 
কলকাতায় শ্রশরঙ্গম' রঙ্গমণ্ডেও নিয়মিত আঁভনয় করতেন শিশিরবাবুর সঙ্গে । 
নৃপেশ রায় যে সমকালধন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। 
তাঁর মৃত্যুতে +শাঁশরকুমার মমহিত হ'য়ে বলোছলেন,_'আমার আঁত প্রিয় 
“বিস্টুপ্রয়া' নাটকাঁটর অভিনয় নৃপেশের মৃত্যুতে একদম বন্ধ হ'য়ে গেল। 
অতবড় আঁভনেতা বাখলাদেশে খুবই কম জন্মেছে ।১ তুলসীবাবুও শান্তশালশ 
আঁভনেতা হিসেবে 'স্টারে' স্টার হিসেবে পারিগাঁণত হয়োছলেন। তিনি নিজে 
কয়েকাট নাটকের বইও 'লিখোঁছলেন । 'নাট্যপণঠে' শিশিরবাবৃর “সীতা” ছাড়া 
“ষোড়শী”, 'পল্লসমাজ' একাঁদকুমে পশচশ দিন ধ'রে আঁভনীত হয়েছিল । এ 
ছাড়াও আঁভনীত হয় “আলমগণীর', রিজিয়া', 'শেষরক্ষা' প্রভীত নাটক ॥ 
নাট্যপাঠের আঁভনয় ব্যাপারে হরিগোপালবাবূর ব্যবস্থাপনা হয়তো ফলপ্রস্ 
হতো না যঁদ ধনাঢ্য ব্যান্ত বিষুচরণ আটা মশায় তাঁর সাধ ও সাধ্য নিয়ে তাতে 
যোগ না দিতেন। হারগোপালবাবু এই লাইনে একজন দক্ষ ব্যন্তি ছিলেন 
বলেই হয়তো কলকাতার শ্শ্রীরঙ্গম' নাট্যমণ্চের ব্যবস্থাপনার ভার শাশরবাবৃ 
তাঁর ওপরে দিয়েছিলেন । হরিগোপালবাবুকে সবাই, “বড়দা” ব'লে ডাকতেন । 
শবপুরের 'অলকা সিনেমা স্থাপন করেন হরিগোপালবাব এবৎ তার 
ছ্বারোদ্ঘাটন করান তাঁর বম্ধু শাশরবাবৃকে দিয়ে । “নিয়তি নিবকি চিন্র 
হারগোপালবাবৃই প্রযোজনা করেন । 

পৃবেই বলেছি ষে, শালকের মাটিতে নাটকের প্রাতি একটা বিশেষ টান 
আছে । কলকাতার সঙ্গে তাল রেখে এখানেও নিয়মিত আঁভনয়ের ব্যবস্থা করা 
হয়োছল। পাঠক জেনে খুশশী হ'বেন যে, কেবল বিনা পয়সায় সু-অভিনয়ে 
তাঁরা দর্শকবৃন্দকে আমো'ঁদিত করবার চেষ্টা করতেন না, আঁভনয়ান্তে নিখরচায় 
ভরপেট আহারেরও ব্যবস্থা করতেন। ব্তর্মান ভৈরব দত্ত ও মৃনসী 
রাহিমজেল্লার লেনের মাঝখানে অবাঁস্ুত বাঁধামণ্ে কলকাতার সঙ্গে একযোগে বৃধ, 
শান ও রাবার দিন নিয়ামত নাটক আভনয়ের ব্যবচ্থ্া ছিল । ওই নাটকগ্লোর 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, 'জনা', “আিবাবা', “জয়দেব, _শরাঁজয়া” 
প্রফুল্প' ইত্যাঁদ । পাঁরচালক ও ধনাঢ্য ব্যন্ত যোগান্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর 
সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন কর্পতেন। এই মণ্ডের খ্যাতনামা অভিনেতাদের মধ্যে 

১) গোবদ্ধান সঙ্গীত সমাজ _স্মরণী-কথা ও কানন ১৯৪৬। 
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ছিলেন জ্ঞান মৃখাজশ, অনুকূল মৃখাজশী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বস, দেবেন্দ্রনাথ বঙ্গ, 
কৃজাবহারী চ্যাটাজশ €মিনাতেও আঁভনয় করতেন ) ও কয়েল বাগানের 
গণেশ শর্মা ৫ আঁধকারশ ) ১ প্রমুখের নাম আজও প্রবীণদের স্মরণে রয়েছে ॥ 
কম্পাউ্ডার শ্রশীকণ্ঠ বিশ্বাসের নারণচাঁরঘ্ের আঁভনয় অনেকেরই বিস্ময়ের 
ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়য়োছল ৷ শাঁলখার কলডাঙ্গা লেনের আধবাসা গোবিন্দ 
আঁধকারীরও একটি যান্নার দল ছিল। 

শালকিয়ার চৌরাস্তায় “মদন” সিনেমা নামে একটি 1সনেমা হল 'ছিল। 
সেখানে নিয়মিত ইংরেজী সাইলেস্ট পিকৃচার দেখানো হ'ত । প্রাসম্ধ আভনেতা 
দুগদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মণ্ে মাঝে মাঝে আঁভনয় করতেন । দুগদাসবাব 
শালিখার গিনি মসাঁজদের পেছনে তাঁর শ্বশুর আনন্দ মুখাজঁর বাঁড়াটিতে 
তখন বাস করতেন । বঙ্গবাসীর সঙ্গে শাঁলখাবা পণকেও তিনি তাঁর সৃ-আঁভনয়ে 
বহৃদিন আনন্দদান ক'রে গেছেন । 

একটা কথা স্বীকার ক'রতে লজ্জা হবে না হয়তো যে, তখনকার 'দিনে এই 
অগলের স্বজ্পাঁশাক্ষত লোকেরাই বেশী আঁভনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। কারণ 
সমাজে তখন যাত্রা ও আঁভনয়ে অংশ গ্রহণ করাকে একটু বাঁকা চোখে দেখা হ'ত 
শালিখার নাট্য জগতে এর একটা বিশেষ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হ'ল শালকিয়া 
বান্ধব সাঁমাতি ।' এই সংস্থাটি মূলতঃ নাট্যাভিনয় সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করোছল। তথাঁপ শালখার শিক্ষাদীক্ষায় ও বৎশাভজাত্যে গৌরবান্বিত 
প্রায় সবাই এর সঙ্গে যুস্ত 'ছিলেন। তদানীন্তন এম, এল, সি, কাঁমশনার ও 
আইনজ্জ খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ছিলেন এর সভাপতি ও আইনজীবণ কৃষপ্রসাদ ঘোষ 
এবং কলকাতা 'বিশবাবদ্যালয়ের অন্যতম কৃতীছান্র খগেন্দ্ুনাথ দাস €পরবতশশ- 
কালে ভারত সরকারের ডেপুটখ ডিরেক্টার অফ ফিশার হন) এর যুগ্ম সম্পাদক 
ছিলেন । ডক্টর অবনীভূষণ দত্ত যাঁন উত্তর হাওড়ায় প্রথম পি, এইচ, ডি এবহৎ 
রায়চাদ প্রেম্চাদ স্কলারশিপ প্রাপক ছিলেন তিনিও ই প্রাতম্ঠানের স্তম্ভ- 
ধাপ্শদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন । এই সংস্থাটি ১৯২৩ সালে স্থাঁপত 
হয়োছল । সাঁমাতর বার্ধক ব্লিপোর্টে (১৩৪২ সালে ) ডক্টর দণ্ডের মৃত্যুতে 
এই কথা লাঁপব্ধ রয়েছে-_7৩ ৪৪ 029 0৫ 60086 90005690 0006 1087 

₹1610 10010) 07121055950 609 1098 01 ৪6576170£ 6018 10861608100 01 0015. 
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80৫ £80$16089. তাঁরই বিদ্যামন্তা ও একজন সমাজ হিতৈষায় স্বীকত 

?হসেবে শালিখার একটি প্রধান রাস্তা (ডঃ অবনী দত্ত রোড ) আজও তাঁর 

| [শাঁশির ভাদুড়ীর দলে পরে আভিনয় করতেন । 
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কথা স্মরণ কারিয়ে দেয় । এই রিপোটের আর একস্থানে বলা হয়েছে_'0প 
8812165 ৪৪ 059 178৪6 10 9810019, 60 11010989 0000. 609 01008 01 609 

€8000%690 50006 1090. 6109 0611165 ০01 0101) 1119, 

এই ক্লাবের নাট্য পরিচালক ছিলেন বিখ্যাত নাট্য-পাঁরচালক প্রকাশ মস্তাফী 
মশায় । তাঁরই পাঁরচালনায় শালিখা গোলাবাড়ী থানার কাছে ক্যালিডোনিয়ন 
ডকের মাঠে 'দৃগদাস' অভিনয়ের উজ্জল স্মাতি আজও প্রাচীনদের মুখে সদাই 
প্রচারিত । জ্যোতিষচন্দ্র মি, শৈলকৃমার মুখাজীঁ, রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দেবেন্দ্র নাথ দাস, কৃষ্প্রসাদ ঘোষ, জিতেন্দ্নাথ বসু প্রভাঁতর অভিনয়ের মান 
পেশাদার আভনেতাদের ঈ্ষার বস্তু হ'য়ে দাঁড়য়োছল । জ্যোতিষচন্দের 'প্রফুল্ল' 
নাটকে যোগেশের ভূঁমকায় আঁভনয় দেখে এ ভূমিকায় তদানীন্তন অপ্রাতিছল্থী 
আঁভনেতা িনকাঁড় চক্রবতর্ণ মিন্র মশায়কে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন শালিখা 
“নাট্যপাঠে' ৫ পিকাডাঁল ) সারারাতব্যাপণ “আঁভনয় দেখে । 

কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই এই ক্লাবের ভাঙ্গন ধরে। তারই 
ফলশ্রাতি হচ্ছে হাওড়া নথ" ক্লাবের প্রাতত্ঠা । : 

১৯২৮ সাল। তিথি অক্ষয় তৃতীয়া । স্থান শালিখা-রামাবাসের 
আমগাছতলা । সময়। সন্ধ্যা । চৌকির ওপর ফরাস বিছিয়ে বেশ কয়েকজন 
নামী, দামণ ও উচ্চশাক্ষিত বয়স্ক ভদ্রলোকেরা সভা করছেন । সভায় প্রস্তাব 
নেওয়া হ'ল শালিখা অণ্চলের সংস্কৃতিসম্পন্ন নাগারকদের মনের ক্ষুধা 
শীনবারণের জন্য 'হাওড়া নর্থ ক্লাব নামে একাঁটি সাৎস্কাঁতিক সংস্থা গঠন করা 
হউক । সেই থেকে আজও নর্থ ক্লাব তার বিজয় কেতন উীঁড়য়ে আসছে। 
সোঁদনের সভা যাঁরা আলোকিত করোছলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
ক্ষণরোদ চন্দ্র ঘোষ, শখতল চন্দ্র ঘোষ, নধরদ চন্দ্র ঘোষ (ফাণিবাবু ), 
ভ্রিপুবাচরণ রায়, গিরান্দ্রলাল দাস, আশহতোষ মুখাজাঁ, 'দ্বজেন্দ্রনাথ বস, 
বিজলপকুমার মুখাজরঁ, বিজয়কুমার মুখাজঁ, মন্মথনাথ চক্ুবতাঁ, সুরেশচন্দ্ 
গাজুলী, শৈলকুমার মুখাজরঁ, পঙগ্কজকুমার ঘোষ, সরোজকুমার ঘোষ, 
কৃষধন সেনগৃপ্ত ও পাঁডুগোপাল অর্ণব (সতাশবাব্ ) প্রমুখ বাঁশত্ট 
নাগরিকগণ । এই সভায় সভাপাঁতত্ব করেন প্রখ্যাত আইনজীবী 'িপুরাচরণ রায়। 
সভায় সাঁমাতর প্রথম সভাপাঁত ও সম্পাদকরূপে নিবচিত হ'ন যথাক্রমে 
খদ্বজেন্দ্নাথ বস্ ও িজলণকৃমার মুখোপাধ্যায় ।১ বলা বাহুল্য, আঁচিরেই 
ক্লাবটি আভজাত ও শশাক্ষিত নাগারকদের একটি মিলন-কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। 
আজও সেই ক্লাব চলছে নিজ গৌরবে ॥ হাগুড়াতে সম্ভবতঃ একটিই ক্লাব যার 
ঘুণয়িমান মণ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সহ নিজস্ব 'ভ্রিতল বাড়ি আছে। এই ক্লাবের 
নবাঁনাম'ত প্রেক্ষাগহটির [শলন্যাস উৎসব সম্পন্ন হয়োছিল পশ্চিমবালার 
নবরুপকার ডাঃ 'িধানচন্দ্র রায়ের হাতে ১৯৬১ সালে। এবং ক্লাবের 

১। হাওড়া নর্থ ক্লাব-ক্মারক গ্রন্থ সংবর্ণ জয়ল্তণী '৭৮। 



১০ শাঁলখার হইীতব্ত্ত 

'রবীন্দ্রসদন' ভবনাঁটর দ্বারোদ্ঘাটন পর্ব সম্পন্ন. হয়েছিল ১৯৬৯ সালের 
গান্ধীজীর পুণ্য জন্মাদনে তাঁহার আদর্শে উৎসগখকৃত প্রাণ তদানীস্তন 
পাশ্চম বাংলার মুৃখামন্ত্ঠ অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে । এই ক্লাবাট 
মুখ্যতঃ নাটকের জন্যই তদানীস্তন সময়ে শালাকিয়ায় প্রাসদ্ধি লাভ করোছিল । 
ক্লাবের নাট্য পারচালক ছিলেন আইনজীবী 'জতেন্দ্রনাথ বসৃ_যাঁর দক্ষ 
পারচালনায় ও আভনয়ে ক্লাবের খ্যাতি গঙ্গার ওপারেও ছড়িয়ে পড়োছল । 
জিতেনবাবূর আভনয় ও পরিচালনার দক্ষতা দেখে নাট্যাচার্য শিশিরকৃমার 
ভাদুড়ী তাঁকে নিজদলে আঁভনেতা হিসেবে মনোনীত করোছিলেন। যাঁদও 
বাঁড়র আপান্ততে শেষ পযন্ত তাঁকে গঙ্গার এপারের দর্শকদের অপেশাদার 
আঁভনেতা হিসেবেই আনন্দদানে ব্যস্ত থাকতে হয়। শাশিরবাবু জিতেন 
বাবুকে শালকের নরনারায়ণ” নামে আখ্যা দিয়েছিলেন । কারণ এ বইতে 
তাঁর পাঁরচালনার কাজ অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল । 'হন্দু স্কুলের শিক্ষক 
খোকা মাস্টারের (জিতেন্দ্রনাথ ব্যানাজরঁ ) কৌতুকাভিনয়ের দক্ষতার জুড়ী 
পাওয়া ভার । এই ক্লাবে স্ত্রী ভূমিকার আভনয়াংশে লাবণ্যকৃষ। 'মত্র অনুপম 
অভিনয় করতেন । শালখার আর এক উল্লেখযোগ্য স্প আভনেতার নাম 
আমরা প্রায় ভুলেই গেছি । তান হচ্ছেন তারকনাথ মুখোপাধ্যায় । শালিখায় 
[তিনি বহুদিনের বাসিন্দা ছিলেন । তাঁর পাঁরচগ্ন কেবল স্তীআভনয়েই নয়-_ 
তিনি ছিলেন একজন প্রাঁপদ্ধ নাট্যকারও বটে । স্মরণ থাকতে পারে যে, দাক্ষিণ 
কলকাতায় 'কাঁলকা ণথয়েটার' নামে একাটি থিয়েটার প্রাতাষ্ঠত হয় ১১৪৮ 
সালে। (€বত'মানে 1পনেমা হয়েছে )। উদ্বোধন পর্ব অনযান্ঠত হয় তারক- 
বাব্রই লেখা 'যূগাবতার' নাটক 'দিয়ে। ব'লে 'রাখা ভাল, হীতপূর্বে 
শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে সাধারণ রঙ্গমণ্ডে নিয়ামত আঁভনয় হয়ান। সেই সময়ে 
নাটকাঁট বিপুল জনাপ্রিয়তা লাভ করেছিল ! কন্তু এই নাটকটি লেখার ও 
আভনয়ের পেছনে এক্াঁটি ইতিহাস আছে সেটাও কম গুরুত্বপৃূণণ নয়। 
নাটকটির পাণ্ডলাপি তোর করে মাঝে মাঝেই বেল্ড়ে রামকৃফ্ মিশনের 
ওপরতলার মহারাজদের পাঁড়য়ে শানয়ে অনুমোদন করা হয়েছিল । কিন্তু 
অভিনয় করার সময়ই যত গোলযোগ দেখা দিল । নাটকটি প্রযোজনার ভার 
নয়োছিলেন িয়েটারের স্বত্বাঁধকারধ রাম চৌধুরী । প্রথমে নাটকটির নাম 
ছিল “গ্রশরামকৃষ্ণ' । কিন্তু রামকৃষ্ণ ভন্তদের আপাত্তিতে শেষ পযন্তি এ নাটক 
বন্ধ হবার উপরম। অথচ প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নাটকটিকে মণ্টস্থ করার ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ প্রায় । এই অচলাবস্থা সম্বন্ধে যে ঘটনাটি ঘটোছিল তা পাঠকদের 
জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করাছি £ শ্রশরামকৃষের জীবন-কাহিনী স্বনামে তাঁকে মণ্ে 
আনা হ'বে--নাটকে আছেন সারদা দেবী, রাণণ রাসমণি, নয়েন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র 
ও কেশব সেন। এসব চাঁরঘে আঁনয় করবেন সাধারণ আঁভনেতা-_ 
আঁভনেনীরা ৷ সাধারণ ভন্তদের এতে প্রবল আপাতত । সে আপাঁততর ঢেউ উঠলো 



ঘানা থিয়েটারের নন্দনক্ষেত ১৯ 

সংবাদপনেও । রাম চৌধুরীর € থিয়েটারের মালিক ) কিম্তু প্রবল জেদ 
শুধু জিদ নয়- এক অন্তত শান্ত যেন তাঁকে ভর করেছে । তিনিও গোঁ ধরলেন 
এ নাটকের আঁভনয় হবেই |... ব্যাপারটা গড়ালো অনেকদূর পযণ্তি। 
িরণশংকর রায় তখন বাখলার €পশ্চিমবাধলা ) স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী 
তাঁর কাছে নালিশ গেল । থিয়েটারের দরজায় পুলিশ বসলো । রামবাবুর 
তাতে ভ্ুক্ষেপ নেই। “আমি মশাই পৃলিশের দারোগা" "আমিই ব 
ছাড়ব কেন, যখন স্বয়ৎ ভবতা'রিণশর আদেশ পেয়েছি । রামবাবু বেলুড় মঠে 
গিয়ে সন্্যাসীদের বললেন--আপনারা ভবতারিণশর কাছে প্রার্থনা করুন যেন 
'আমি হঠাৎ £0018926এ মারা যাই ।” স্বরাষ্ট্র মন্্ণর কাছে বললেন, 'ষে বই 
09708০+ থেকে 088৪ হয়েছে সরকার থেকে তা বন্ধ করবার চে্টা করলে আইনের 
আশ্রয় নেব। ১ ও 

তারপর একটা সমঝোতা হ'ল। ঠিক হ'ল নাটকাঁট রূপক হ'বে। 
ঘটনাগৃলো আবকৃত রেখে শুধু নামগৃলো পালটে দিলেই হ'বে। নাটকের 
নাম হ'ল 'যুগবতাপ্ধ' । শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন সচ্চিদানম্দ, রাণী রাসমাঁণ নারায়ণণ, 
মথুরবাবু বন্দাবন, গিরিশচন্দ্র, নরেন্দ্রনাথ, কেশব, সকলেই রইলেন--তবে 
স্বনামে নয় ।২ 

এতেও ঝামেলা মিঠল না।-.."-"রাণন রাসমাণর উত্তরাধকারীদের কাছ 
থেকে সাতখানা 130006100 এর চিঠি এলো । রামবাবু স্বয়ং গেলেন 
তাঁদের কাছে, প্রার্থনা 'একবাব আপনারা নিজেরা দেখে যান, কোথাও তাঁদের 
আমরা অপমান করোছ কি না! তারপর যা করবার করবেন ।”৩ 

এবার মৃশীকল দেখা দিল অভিনেতাদের নিয়ে । সচ্চদানন্দের রোমকৃফণ) 
ভুমিকায় নিম'লেন্দু বাবু লাহিড়ী) ও নীতিশ মুখোপাধ্যায় কেউ রাজশ 
নন। অবশেষে ঠিক হ'ল গৃরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কেই পাট করান হ'বে। 
নারায়ণনর (রাসমাঁণ ) ভূমিকায় মলিনাদেবীও আঁভনয়ে আনচ্ছা প্রকাশ 
করলেন। পরে অবশ্য তান রাজী হলেন। ম'লিনাদেবীর নিজের জবানশীতেই 
বল্লছি,_“রাণশ রাসমাঁণর বাড়ীর সঙ্গে আমার স্বামীর (জল বড়াল) 
যোগাযোগ ছিল । উন গিয়ে তাঁদের বললেন-_খাল্নাদের বাড়, বিশ্বাসদের 
রাড়ণ বলতে তাঁরা রাজি হলেন।” এই নাটকটি পচিশত রজনণ ধ'রে শহর 
রুলকাতায় পূ প্রেক্ষাগৃহে আভিনঈত হয়েছিল। যুগাবতার আভনয় ক'রে 
মাঁলনাদেবী জাঁবনে ধে কির্প পাঁরবরতন ও শান্তিলাভ করেছিলেন তা 
মালনাদেবী নিজ মুখেই ব'লে গেছেন, “সত/ই যারা এই বইতে আঁভনয় ক'রে 
তারা প্রত্যেকেই শান্তিতে আছে এবং খুবই আত্মতুপ্ত অনুভব ক'রে আঁভনয় 

১। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমণ্ড- নাঁলনীরঞান চট্টোপাধ্যায় । 
ই। [দ্রঃ এবই]। 
৩। (দ্রঃ এ হই]। 



৯২ শালিখা ইতিবৃত্ত 

করে; আমি অন্ততঃ শিল্প হিসেবে এইটুক্ তাদের মনের কথা বলতে. 
পারি (৮১ ৮ 

তারকবাবৃর এই নাটকের স্বার্থকতা-এর চাইতে আর কি হ'তে পারে! 
নাট্যকারের ভাগ্যে লৌকিক সুখ ম্বাচ্ছন্দ্যের চাইতে পারমার্থক সুখ ভোগ 
কম নয়। তারকবাবৃর অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'মীরাবাঈ' "পারের আলো' 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া চাকরী জীবনে বহ্ বইয়ে তান নাট্যর্প 
দিয়ে শালিখাবাসণীর কাছে স্মরণখয় হ'য়ে আছেন । নন্দীবাগানের বাঁসিম্দা 
জীবন গোস্বামী দীর্ঘাদন ধ'রে শিশিরকৃমার ভাদুড়ীর দলে আভনয় ক'রে 
গেছেন । তাঁর বিখ্যাত অভিনয় ছিল 'কাভলোর' ভূমিকায় । 

বামুনগাছির পোলের ওপারে আজ থেকে প্রায় বছর ষাট আগে একটি 
পেশাদারী রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল । রঙ্গমণ্টাট তোর করেছিলেন জনৈক 
হরিপদ সরকার নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর নিজ বসত বাড়তে । বর্তমানে 
সেখানে 8. 0 170%878 দের কারখানা হয়েছে । যাঁদও এক বছরের বেশী সোঁট 
চালানো সন্তব হয়নি ।২ প্রাসদ্ধ নাটাকার বিধায়ক ভট্টাচার্য পাঁরচালিত 
'শেখশমহল'-এ (বততমান রাখখী সিনেমা ) নিয়মিত কলকাতার নামী আঁভনেতা 
ও আঁভনেত্রীদের দিয়ে আঁভনয়ের বাবস্থা করা হয়েছিল । কিন্তু সেও বছর 
খানেকের মধোই বন্ধ হ'য়ে যায় । প্রথম বইটি ছিল "দ্বিধা" | শ্রেঙ্ঠাংশে ছিলেন 
তপ্ত মিত্র ও তরুণ কৃমার । এ ছাড়া সে ষুগের সৌখন নাট্য প্রীতত্ঠানের 
মধ্যে ছিল 'ক্ষাণিকা' সান্ধ্য সাম্মলনী ও শলনশ প্রভীত। সু-সংস্কৃত 
অভিনয় ক'রে এই অণ্ুলের সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া স্থিতিশীল করতে 
এ+দের দানও উল্লেখ্য । ক্ষাণকা ক্লাবের প্রাণদাতা ছিলেন মনোরঞ্জন গাঙ্গুলী । 
সৃপারচালক ও সৃ-অভিনেতা হিসেবে নাম করতে হয় প্রমোদ গাঙ্গুলীর | 
দুরারোগ্য ব্যাখিগ্রস্ত কাব নজরুল ইসলামের ' সাহায্যাথে ১৯৪১ সালে 

গোলমোহর ই, আই, আর, রঙ্গমণ্টে 'সীতা' আভনয়ের স্মতি আজও অনেকের 

মনে আছে । এই সঙ্দথার অন্যতম প্রাতিভাধর ব্যান্ত ছিমেন শর্বজন শ্রদ্ধেয 
শিক্ষক নম'লকৃমার ভট্রাচার্য। শিঈলনগর' প্রীতছ্ঠাতা কাশীপাঁত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসজ'ন' নাটকে 'রঘুপাঁতর' ভূমিকায় আঁভনয়ের কথা আজও 
অনেকের কাছে আলোচনার বক্তু হ'য়ে আছে। 

এই প্রসঞ্জো গণনাট্য সংঘের শালকিয়া শাখার উল্লেখ করতে হয় । এই 
অগ্চলে ১৯৪৬ সালে কাশপাতি ব্যানাজীঁ, অনল চ্যাটাজী, পণ্ানন রায়, 
স্বরাজবন্ধু ঘোষ ও বাঁরেন চক্রবতাঁ প্রমুখের চেঞ্টায় গণনাট্য সংঘ এক 
সময়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আনতে চেত্টা করেছিল । বত'মানে 
কয়েকটি সৌখিন নাট্য সংস্থা নানা পরাক্ষা নরণক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে__তাদের 

৬। প্রণাম? ও বঙ্গ রঞ্গমণ্ঠ_ নাঁলনীরজন চট্রোপাধ্যার ॥ 

২। গ্মারকগাম্থ গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহতা পমাজ' ১৯৪৬ । 



যাত্রা খিয়েটায়ের নজ্বনক্ষেত ১৩, 

মধ্যে শিল্পী ভারতশ, রুপকথা, রাঙ্গারাঁখ উল্লেখ্য । বিশিষ্ট গীতিকার 
অনল চ্যাটাজণী আজও বাবৃডাঙ্গার পুরাতন চাটুজ্যে বাঁড়র বাসিন্দা । “অগ্রণণী' 
ক্লাবের 'বাশস্ট সদস্য নাঁলনীরঞ্জন বাঁশষ্ঠ, বলাই আঁধকারী ও নরেন আত্য 
প্রমুখের উদ্যোগে এক সময়ে বহু আলোচনা সভার আয়োজন হ'লেও পরবতী 
সময়ে কমল ঘোষের (বাবুয়া ) ব্যবস্থাপনায় অনেক নামী নামী সৌখিন নাট; 

ৎস্থা আভিনয় দেখিয়ে দশ'কদের আমোদিত করেছেন । 
শালকের এক নৃত্য শিল্পশর নাম এখানে উল্লেখ করার মত । তান হচ্ছেন 

ডাঃ সতাশচন্দ্র করণের পুত্র সুশীল করণ। নত্য শিল্পী উদয় শখকর তাঁর 
নৃত্যোৎসাহের উৎস হ'লেও তাঁর নৃত্যগুরু ছিলেন প্রোসডেম্সপী কলেজের 
বাধলার ও সংস্কতের খ্যাতনামা অধ্যাপক অশোক শাস্ঠী মশায় । মাসিক 
বসৃমতাঁতে তাঁর 'ভারতীয় নাট্য শাস্ত' ধারাবাহিক প্রবন্ধ পড়ে সুশীলবাবু 
শাস্রীয় জ্ঞান লাভ করেন। প্রেসিডেজ্সী কলেজের ছাত্র সুশীলবাবু অফ- 
1পাঁরয়ডে শান্নী মশায়ের কাছে গিয়ে নিজেই মুদ্রা দিয়ে ভাব প্রকাশ করতেন। 
'আঁভনয় দপ্ণ' শাস্ত্রী মশায়ের বহৃখ্যাত বই। বালক সুশীলের নৃত্য- 
নৈপৃণ্য প্রথম প্রকাশ পেল ১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতার পাথ্ুরিয়া ঘাটার 
খ্যাত ঘোষ বাঁড়তে নিখিল বঙ্গ সংগত ও নত্য প্রাতিফোগিতায়। নৃত্যের 
?তনাট বিভাগেই বালক সংশীল প্রথন স্থান আঁধকার ক'রে আনন্দবাজার 
পান্নকায় সতবাদের শিরোনামে স্থান পেল। ১৯৪২ সালে বাংলাদেশের 
দুভি'ক্ষের সাহায্যার্থে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজাঁ ও মেয়র সৈয়দ বদরুজ্জুদার 
উৎসাহে নাট্য ভারত [সনেমায় (বতণমান গ্রেস সিনেমা ) সুশীল করণের 
একক নত্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। নারীচরিত্র আঁভনয়ে সৃশীলবাব্র 
সৃনাম ছিল। ক্যালকাটা পাপেট থয়েটার' প্রাতম্ঠাতাদের মধ্যে তাঁন 
অন্যতম । ১৯৮০ সালে পোল্যান্ডে যে নবম আন্তজাতিক পৃতুল নাচের 
উৎসব হয় তাতে ভারতের প্রাতাঁনাধত্ব করে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার ৷ 
সুরেশ দত্তের ( শালিখার ছেলে ) 'আলাদখন' পৃতুল নাচ শ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত 
হয়। এই দলের নেতা ছিলেন সুশীল করণ মশায়। 

আর এক মহিলা নত্যাঁশল্পীর কথাও উল্লেখ করার মত। তান 'বাশিষ্ট 
পুরী গায়ক পাঁচু অর্ণবের €(সতাীশবাবু ) কন্যা বেলা অর্ণব। বেলা অর্ণবের 

নৃত্য শিক্ষার প্রথম গুরু ছিলেন খ্যাতনাম্নী গাঁয়কা গীতা দত্তের মেসোমশাই 
হরেন নন্দী । বোম্বে যাবার আগে গীতা রায় (দত্ত) তার মা-বাবার সঙ্গে 
সীতানাথ বস্ লেনে থাকতেন । দেশ বিভাগের পর তাঁরা শালকে এসে 
থাকতেন। হরেনবাব্ গীতা রায়ের পাঁরবারের সকলকে নিয়ে বোম্বে চলে 
যান। তখন পাঁচুবাবু মেয়েকে নাড়া বেধে কথক নাচ শেখান জয়পুর বাসা 
শোহনলাল 'মিশ্রের কাছে । তাঁর মৃত্যুর পর বেলা অর্ণব কক শেখেন শোহন- 
লালাঁজর গুর্ জয়লালাঁজর কাছে । এর পর ১৯৫৬ সালে পাশ্চমবঙ্গের একমান্ত 



১৪ শালখার ইতিবৃত্ত 

ন.ত্যাশল্পথ শ্রীমতশখ অর্ণব ভারত সরকারের স্কলারাঁশপ লাভ ক'রে দশ 
বছর কথক নৃত্য অনুশীলন করেন পদ্মশ্রী শম্ভু মহারাজের কাছে । বত'মানে 
তান কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী 'বশ্বাঁবদ্যালয়ের নৃত্য শিক্ষার অধ্যাপনার কাজে 
নযুন্ত আছেন । ১৯৪৮ সালে তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক মিশনের অনাতম 
প্রাতাঁনাধ হসেবে মধ্য প্রাচ্য ঘুরে আসেন । এছাড়া ভারত সরকার তাঁকে “নত্য 
বারাঁধ' উপাধি 'দিয়ে ভূষিত করেন । পাশ্চমবঙ্গের কোন নতত্যাশজ্পী এই 
উপাধি অদ্যাবাধ পানাঁন । শ্রীমতী অণব আজও শালাঁকয়া জোলয়াপাড়ার 
বাঁসন্দা। আধানক 'য।ত্ৰা অভিনেতাদের মধ্যে ভোলা পাল একাটি  বাশন্ট নাম । 
ভোলাবাবৃও এই জৌলয়াপাড়ার আঁধবাসী হিসেবেই আছেন ॥। শালখার আর 
এক গায়ক :চাঞ্লশোর্ধে বোম্বে গিয়ে সঙ্গত জগতে সুনাম অজন করেন । 
1তান হচ্ছেন কান রায় । বোম্বে ফ্িমে তিনি গানের সুরকার হ'য়ে সুনাম 
পেয়োছিলেন । হিন্দী ছাঁব "আঁকার ও গহ প্রবেশ' ছাবতে কানু রায়ের 
আরোপিত সূর আজও কানে বাজে । সম্প্রাত তিনি ওখানেই মারা গেছেন। 
শালিখার আর এক তবলা শিল্পী হচ্ছেন তর,ণ গাঙ্গুলী । তিনি বত'মানে 
ধবশন্দর ভারতীতে পরাঁদম' বিষয়ক [বভাগে অধ্যাপনার কাজে রত । পণ্ডিত 
রাবশখকরের সঙ্গে [তিনি তবলা বাজাবার জন্য মাঁকন যস্তরাট্রে পর্ষস্ত 
ঠগয়োছলেন । 



তৃতীয় অধ্যায় 

সিনেমা শি্প 
বঙ্গদেশে সিনেমা শিল্প আজ গৃণগত মান বিচারে নিজের দেশের চৌহাদ্দি 

পেরিয়ে বিশ্ব-দরবারেও গাজ গৌরবের আসন প্রাতষ্ঠা করে নিয়েছে। 
আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঁরচালকদের মধ্যে আমাদের শ্লাঘার বস্তু হয়ে 
দাঁড়য়েছেন সত্যাজৎ রায়, মণাল সেন ও তপন ?1সহহ প্রমুখ পাঁরচালকগণ । 
কিন্তু সিনেমা জগতের হীতহাস আলোচনা ক'রলে দেখা যাবে যে, কি নিবকি, 
ক সবাক চলাচ্চত্রে যাঁরা প্রাতঃস্মরণশয় হ'য়ে আছেন তাঁদের মধ্যেও অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ চিত্র পারচালক, ফটোগ্রাফার, আভিনেতা হচ্ছেন এই শালকেরই অধিবানখ। 
তাঁরা আজ আমাদের কাছে বিস্ম.তপ্রায় কিন্তু সিনেমা শিল্পের খাতায় তাঁদের 
অবদান খখজে পেতে দেখা যাবে তাঁদের প্রচেম্টা কত মহান ও প্রশৎসার দাবি 
রাখে । 

আজকের মত তখনকার দিনে িনেমা সবাক ছিল না। কিন্তু নিবকি 
হ'লেও সেই সময় ?সনেমা ছিল মানুষের কাছে এক লোভননয় আনন্দের জিনিষ । 
ভারতে এই নিবকি চন্রের এক নম্বর 'নমাতা ছিল বিখঠাত ক্রিম কোম্পান? 
এ. দা, 548 ঞ 0০. ম্যাডানরা ছিলেন জাতিতে পাশা । সে যুগের প্রখ্যাত 
1চত্র পারচালক জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁরচালনায় ম্যাডান কোম্পানশ 
বহু িবকি ত্র ও সবাক চিন্ন তোরি ক'রে ধনকুবেরে পরিণত হয়োছিলেন। 
জ্যোতিষবাবূর প্রথম নিবকি চিত্র হচ্ছে 'সতালক্ষমী । 'সে যুগে তাঁর হিট 
[পিকচার ছিল 'অয়দেব । এই বইটি থেকে ম্যাভান কোম্পানী তখনকার দিনে 
সাত লক্ষ টাকা ম:নাফা করোছিল।১৯ এই বইটির কথা সাঁবস্তারে বলাছ 
এজন্য যে, পরবতর্ণ যুগে এই বইটি ইতিহাস তোর ক'রতে সাহায্য করেছিল যা 
জেনে শালিখাবালধ তথা হাওড়াবাসশী মান্ই গৌরবান্বিত হবেন । “জয়দেব, 
নাটকাঁট তখনকার দনে মণ্েও আঁভনগত হ'ত । কিন্তু চলাচ্চন্রে বইটি অসাধারণ 
জনাপ্রয়তা লাভ করোছল । 'জয়দেবে'র ভুমিকায় অপূর্ব" আভিনয় করেন 
তুলসচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি শালাকয়ারই কলডাঙ্গা লেনের আধিবাসণ 
ছিলেন । রাধিকার ভূমিকায় যে বালিকাটিকে জ্যোতিষবাব খখজে বার 
করোছলেন তার জন্য তো সারা বঙ্গবাসশী মাত্রই আজ শ্লাঘা বোধ করেন। 
জ্যোতিষবাবূর নজের কথায়ই তা ব্যস্ত করছি, “রাধিকার ভ্মকায় যে ছোট্র 
মেয়েটিকে আমি চিত্রে নামাই, আজ সে ভারতের একজন নামজাদা আভনেত্রশ। 
যে ছোট মেয়োটকে আম রাধিকার ভাঁমকায় আঁভনয় করিয়োছলাম সে না হ'লে 

৬1 দশপালী রজত জর়জ্তশ সংখ্যা, ৯৯১৫৩ 



১৬ শালখার ইতিবৃত্ত 

আমার 'জয়দেব' বোধ হয় প্রকৃত সৃষম ও সৌন্দর্য হ'তে "বিচ্ছিন্ন হয়েই প্রকাশ 

পেত। ৮ বছরের মেয়োটকে দেখলেই মনে হয় ক দুন্দর এর রুপ--অথচ কি 

সরল গঠন, [পঠ ছাওয়া থোকা থোকা কাল চুলের রাশ-_বড় রড় নীলাভ আঁখি 
তাতে [বদাঢতের ছটা ফুটে রয়েছে অথচ যে দেখে তার আর দাাম্ট ফিরতে 

চায় না। তখনই মেয়েটির মুখ দেখে আম ব'লে 'দিয়োছিলাম_ মেয়োটির 

ভেতর ইস্পাত আছে- সান দিলে খুব ধারাল হবে । একে গড়ে তুললে আটে'র 

পৃতুল গড়া হবে না- প্রাতিমাই গড়া হ'বে। লোকে আমার কথা শহনে সোঁদন 

হেসোঁছিল--তারা বল্পে_শ্রকৃষের কাছে রাধা! শ্রেণকৃ্ণ হয়েছিল রেণহবালা 

যার আর এক নাম ছিল “সুখ' ) আম এই মেয়োটিকে হাওড়া শহরের কোন 

একম্ান থেকে সংগ্রহ কার।১ জ্যোতিষবাবূর জ্যোতিষের ন্যায় ভাবধ্যদ্বাণ? 

সত্যে বাস্তবায়িত হ'য়েছে যেটা একজন নামী পারচালকের বিশেষগণ ১ তাতে 

শালাকয়াবাস মাত্রই গাঁবত। কারণ তান দীর্ঘাঁদন রামলাল মুখাজাঁ লেনের 

'রামাবাসের' সামনের ১৯ নম্বর বাড়তেই থাকতেন । এ আট বছরের মেয়েটির 

নাম কিন্ত এখনও বলা হয়ান। ইনি হচ্ছেন ভারতীয় চলাচ্চত্রের অতুলনীয় 

আভিনেত্রী শ্রধমতণী কানন দেবী । জ্যোতিষবাবু নিজের জবানীতেই বলেছেন, 

“আম জানিনা ভারতে আর কেউ সংখ্যায় আমার মত এত আধক ছাঁব 

তোলবার সুবিধে পেয়েছেন কিনা ।” তিনিই প্রথম ভারতাঁয় যান ছকি 
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করেন । 8০6-0)1518100 এরও প্রচলন 1তাঁনই করেন এ দেশে প্রথম) 

হাওড়া িনেমারও (বঙ্গবাসী ) তান ম্যানেজার ছিলেন । বাৎলার চলাচ্চন্রে 

[তান 'দাদ্' নামেই সমধিক প্রাসম্ধ। '“নরজাহান' ছাবি তুলতে গিয়ে জ্যোতিষ- 

বাবু শোন ব্রীজের ওপর থেকে প'ড়ে গিয়ে প্রায় দেড় বছর শধ্যাশায়ী 'ছলেন। 

সে সময় শোনা যায়, কাননদেবশ তাঁকে অথ সাহাধ্য ক'রে কৃতজ্ঞতা দেখিয়ে 

ছিলেন । 
এই ম্যাডানরা যখন এখান খেকে ব্যবসা ভুলে দেন ভখন শাঁলিখারই এক 

প্রাচীন অ-বাঙ্গালগ ধনাঢ্য ব্যান্ত রাধাঁকষণ চামেরিয়া ও মাঁতলাল চ৷মৌরয়া 

দ্রাতৃদ্বয় & কোম্পানশীটর এক মোটা অংশ কিনে নেন। পরে রাধাবাব, রাধ্য 

[ফিল্ম ঝুঁডিও এবং মাতবাবু ইন্ট হইীণ্ডিয়া ক্রিম কোম্পানী তৈরী করেন। 

চামৌরয়ারা এই ব্যবসায়ে ঝাঁক হয়তো নিতেন না যাঁদ না হরিপদ বন্দ্যো- 

পাধ্যায়ের ন্যায় একজন "শিক্ষিত ও আভিজ্ঞ ব্যান্তকে তাঁরা পেতেন। হ'রিপদবাবৃর 

[সিনেমা ইাঞনিয়ারিং বিষয়েও ভাল জ্ঞান ছিল । রাধা ফিল্মে তানই &. 0 4 

অথার্ধ শব্দ প্রসারণের অভিজ্ঞ পশ্ডিত ব্যন্তি ডঃ খাঁষকেশ রাঁক্ষতকে নিয়ে 

আসেন । ডঃ রক্ষিত শব্দ প্রসারণে তদানশস্তন কালে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন ॥ 

৬। দশপালশ রজত জয়ল্তগ নংখ্যা, ১৯১৫৩ 
২। দপালী রজত জয়ন্তী সংখ্যা এ 



1সনেমা শিল্প ১৭ 

গসনেমা জগতে কৃত কারগাঁর বিশারদ নৃপেন পাল ও মধু শীলকে হারপদ 
বাবুই এই লাইনে আনেন । হাঁরপদবাবৃর পাঁরচালনায় উল্লেখযোগ্য বই ছিল -- 
'ানময়ধগাল“স স্কুল', 'কণ্ঠহার", 'দিক্ষষজ্ত' ইত্যাঁদ | হারপদবাব আজ ভবানখ- 
পুরের বাঁসন্দা হ'লেও তান এলাইনে জীবনের আঁধক সময় কাটিয়েছেন 
সধতানাথ বস লেনে । রাধা ফিল্মের অপর সংগঠক ছিলেন অনুপম 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনও সঈতানাথ বসু লেনেই থাকতেন । রাধা ফিল্মের কথা 
এখানে উল্লেখ বিশেষভাবে করলাম এজন্য যে, এই কোম্পানী এদেশে বাখলার 
সঙ্গে হগ্দখ, তামিল, তেলেগ? ছাঁব নিমাঁণে অন্যতম অগ্রদূত হিসেবে পরিগাঁণত 
হয়। শালকেতে আজও তাঁদের পারবারের লোকেরা বাস করছে । 

'নবাক যুগের আর এক সংদর্শন আভনেতা ছিলেন শালাকয়ার প্রাচীন 
বাঁসন্দা কান্তিভ্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । গনবকি ধৃগে অমর কথা শিল্প শরংচদ্দ্রের 
অমর স:ষ্ট শ্রীকান্ত ছবিতে নায়কের ভূমিকায় ছিলেন তান এবং নায়কা 
রাজলক্ষমধর ভাঁমকায় ছিলেন তদানণস্তন যুগের খ্যাতনাদ্ন আভনেন্রণ শ্রমতশ 
শান্তা কুমারী । কান্তিবাবুর অন্যান্য ছাঁব ছিল-_'জীবন প্রভাত', "নয়াতি' 
'শান্ত কি শাস্তি, 'চন্ডীদাস' | চিগ্রীশল্পী হিসেবেও কাণ্তিবাবুর সুনাম 
আছে । আজও 'তাঁন শালিখার গুণী বান্দাদের অন্যতম | সুখের কথা সবাক 
যুশের শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষরণ' চিত্রে সর্বজনীপ্রয় আভিনেতা প্রয়াত উত্তমকুমারের 
সঙ্গে তাঁর হদ্/তা ছিল বম্ধুবং। কাভ্তপুত্র পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধুত্বে 
উত্তমকুমারের শালিখায় গতায়াত যে ছিল তা শালিখাবাসশর জানা আছে । 

নিবকি ও সবাক ষৃুগের আর এক ক্যামেরাম্যানের যোগ্যতা ও খ্যাতি সম্বন্ধে 
শালখাবাসন প্রায় ভুলতেই বসেছে । তান হচ্ছেন বিভূঁতি দাস । শালকের 
খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী লেনের আঁধবাসশ বিভূতিবাবৃর ফটোগ্রাফী ছিল সহজাত 
প্রবণতা । গভর্ণমেন্ট আট” স্কুলের ছাত্র হ'য়েও বভূতিবাবু ঘনশ্যাম চোখানীর 
1কজ্ম কোম্পানীতে সহকারী ফটোগ্রাফার হ'য়ে যোগ দেন। এ কোম্পানধর 
ক্যামেরাম্যান ননখগোপাল সান্যালের কাছে তাঁর প্রথম ফিল্ম তোলার হাতে 
খাঁড়। প্রমথেশ বড়ুয়া আঁভনগত 'রৃপলেখা' ছাব দিয়ে ১৯৩৩ সালে 1বশবকাঁব 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় 'রৃপবাণী' সিনেমার উদ্বোধন করেন। সৌোঁদনের 
সে ইতিহাস বত'মানকালের সনেমা শিল্পের একটি স্মরণীয় এীতহাঁসিক দন । 
ণনবকি চিনের পারবতে সবাকের আবিভবিকে 'বি*বকাব আশশবদি জানালেন 
শনজে এ অনহচ্ঠানে পৌরোিত্য ক'রে । পরে তান তাঁর পারিশিলীত ভাষণে 
প্রেক্ষাগৃহাটিকে “রুপবাণী' নামে নামাঞ্কিত ক'রে যে ভাষণটি দিয়োছিলেন তার 
ধীত্হাঁসক মূল্যও সাঁবশেষ। ভাষণের উপসংহারে তার কয়েকাঁটি লাইন 
আবৃত্তিতেও আনন্দের জোয়ার আনে-- 

দেহমুত্ত রূপের সাথে, দেহমু্ত বাণীর হল যুগল মিলন 
প্রাণ তরাহ্গণণর তারে, দেহ নিকেতনের প্রাঙ্গণে । 

শা. ই.-_৩ 



১৮ শালিখার ইতিব্ত্ত 

কিছাঁদন আগেও রুপবাণশর দেওয়ালে সেই বাণী ঝুলতে দেখা গেছে । 
& বছরই বিভূতিবাবু ভারতলক্ষ্ী পিকচার্সে প্রধান ক্যামেরাম্যান হিসেবে 

যোগ দিয়ে পারচালক প্রকল্প রায়ের 'চাঁদসদাগর' ছবিতে ক্যামেরাম্যানের কাজে 

প্রশংসালাভ করেন। তারপর মধু বসুর পাঁরচলনায় বিখ্যাত “আ লবাবা' 

(১১৩৭) ও 'আঁভিনয়' ১৯৩৮) ছাঁব দুটিতে দক্ষ ক্যামেরাম্যান হিসেবে প্রশখঁসত 

হলেন দবন্র। এ ছাড়া ধঠকাদার', 'জশবন সাঙ্গিনন' ও পরশমাঁণ' ছাঁবতেও 

[িভৃতিবাব্ কৃতিত্বের ছাপ রাখেন। পরবতর্ঁকালে 'তপোভঙ্গ' ছবিতে তান 

পরিচালকের কাজ ক'রে নিজ কীতিত্বের বখেষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছেন । দেশ 

স্বাধীন হ'লে পাশ্চমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 'বধান চন্দ্র রায় মশায় বিভুঁতিবাবৃকে 

সরকারী কাজে দায়িত্ব নেওয়ার জনা পাদর আমন্ত্রণ জানয়েছিলেন । 

ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাঁশ্ত $৮০1৪ ০? পুস্তকে চলচ্িত্ 
অধ্যায়ে বিভীতবাবূর পারচিতি লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিভূতিবাবূর ছবিতে 
তখনকার দিনে কয়েকজন বিদেশী আঁভনেত্খও আঁভিনয় করতেন ; তাদের মধ্যে 

11188 0981১0. [শেষ উল্লেখযোগ্য । এই মিস্ গ্যাসপারই “সবিতা নামে 

ংলা চলচ্চিত্রে প্রবীণদের কাছে পাঁরিচিত। “ঠিকাদার নামক ছবিতে এই 

[বদেশিনধকে নায়িকা হিসেবে নামিয়ে তান সমস্যায় পড়েন । তাকে বাৎলায় 

কথা শেখানো ও গান শেখানোর ভার 'দিয়োছলেন 1বভুতিবাবু তাঁর অনুজ 
ভরাত্প্রাতম প্রফুল্ল মনকে । এই প্রফুল্ল মিত্র শালকিয়ার লোকের কাছে 

নানু মিত্র নামেই শেষ পারাচিত। নানুবাবূর গুণ ছিল অনেক। তান 

একাধারে ফটোগ্রাফার, রবদন্দ্র সংগণত গাইয়ে, ভাল পিয়ানো বাজিয়ে ও 

উ*ছুদরের মেকানিকও ছিলেন । আজও তান একাঁট ইঞ্জনিয়াঁরৎ কারখানার 

মালিক হ'য়ে লেক গ্রাডেনসে বাস করছেন। তাঁরই ছোট ভাই এক কালের 
ভাল স্কাউট ও রাইফেল সুটার সত্যেন্দ্রনাথ 'িন্র শালাকয়ার আধিবাসী ৷ এই 

নান মিন্রই মিস: সবিতাকে বাখলা কথা ও রবীন্দ্র সংগত শেখাতেন। 
[মস সবিতা অবশ্য আজ আর এখানে নেই । শিজ দেশ ইখলন্ঙে গিয়ে ঘর 
ংসার করছেন। সেখানে গিয়ে বিভতিবাব্কে যে চিঠাট তান দিয়োছলেন 

তাতে 'বভাতিবাবুর উপ তাঁর আন্তাঁরক "শ্রদ্ধার এক ছাপ ফুটে উঠে । নান 
মত সম্বন্ধে কিছ্ এ প্রসঙ্গে আরও বলা দরকার । এই নানু মিত্রকে আম 

যখন কৈশোর ও যৌবনে দোখি তখন তাঁর চলনে বলনে একটা বাম্ধদ*গুভাব 
ফুটে উঠত । প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাঁখ আমাদের বাঁড় ব্যাপাঁটস্ট বৌরয়াল গ্রাউণ্ডের 
(বত'মান শৈলেন্দ্র বনু রোড ) রাস্তা দিয়ে প্রাতদিন সকালে তান তার 
জি, টি, রোডের কারখানায় কখনো পায়ে হেটে কখনো বা গাড়ী ড্রাইভ ক'রে 

যেতেন। নান: মিত্রের গান তখনকার দিনে হিন্দঞ্থান রেকডে বাংলা দেশে 
ঘরে ঘরেই প্রায় গত হ'ত। রেকডে'র এক পিঠে ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
'ন.পুর বেজে যায় রিনি রান এবং অপর. পিঠে ছিল “প্রখর তপন তাপে! । 



সনেমা শিল্প ১৯ 

অপর রেকডে“ তাঁর জীবনের প্রথম গান বন্ধ হে, চলো, চলো ।' প্রসঙ্গরূমে 
বলে রাখ যে, শেযোল্ত গানটি একদা শালাঁকয়ার আঁধবাপশ সংনাঁলচন্দ্র সরকারের 
লেখা । সুনীলবাবু সম্পকে বিষয়ান্তরে [বস্তুত আলোচনা ক'রব। প্রফল্ল 
মিত্র সম্বন্ধে যে বন্তব্য প্রকাশ করলাম তার যাথার্থ প্রমাণ ক'রবে সাহিত্য-তপস্বশী 
বমলকুমার মিত্রের লেখাতে । তান বলছেন.'"ীঝম্বাবদ্যালয় থেকে সোজা 
বাড়ীতে না গিয়ে সোজা চলে যাই অক্ুর দত্ত লেনে । সেখানে চণ্ডবাবুর 
রেকডৎ কোম্পানশর গানের আভ্ডা । সেখানে গিয়ে বাঁস_সেখানে তখন 
সায়গল, রাম কিশন মিশ্র, নিতাই মাতিলাল, শচগনদেব বর্মন, রবীন্দ্র সংগত 
[বিশারদ স্ফীতদেহ হরিপদ চট্রোপাধ্যায়, বেহালা বাদক ভোম্বলদা, আনল 
বাগচী, প্রফুল্ল মিত্র, সজনী মাতিলাল, আনল 'ঝধবাস, পান্না ঘোষ আর 
প্রশান্ত মহালনবীশের ভাই বুলা মহলানবীশের সঙ্গে মিশে সঙ্গীতের জগতের 
সঙ্গে একাকার হয়ে যাই । গ'দের কারোরই তখন অত দেশ জোড়া খ্যাত 

হয়ান। সবাই তখন উদীয়মান। অনুপম ঘটক আমার বন্ধ । তার 
সুবাদেই আমি সেখানে একট্রা বাঁধা আসন পেয়োছি |" অনুপম ঘটক 
আর প্রফক্ল মনকে নিয়ে রাত দেড়টা পর্যন্ত কাজন পাকেরি ঘাসের ওপর 
আজে বাজে গঞ্প ক'রে সময়টা কাটিয়ে দিই । প্রফুজ্ল মিত্র খুব রসিক মানুষ । 
[হন্দুস্থানের সমস্ত স্টাডিওটা প্রফুজল বলতে অজ্ঞান। এঁদকে নিজে ভালো 
মুভি কামেরাম্যান, আবার চণ্ডীবাবূর রেফ্রিজারেটার খারাপ হয়ে গেলে তাও 
সারিয়ে দেয়। আবার কখনও পিয়ানো নিয়ে বসে পড়ে আবার, নুপুর 
বেজে যায় রান বিন" গান রেকড করে ॥ রেকড' করে "বন্ধু হে, চলো, চলো '১ 
প্রমথেশ বড়ুয়ার 0%৮] ০০০৮ 10-010926 হিসেবে প্রফুজ্ল মিত্রের নিয়োগ 
সাক্ষ্য রাখে তাঁর যোগ্যতার । যতদ্র জানা যায়, ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রফুতল 
গমত্র 3051 1806০089125 £০91665 ০0? 15073000. এর সদস্য 1হসেবে 
মনোনীত হওয়ার দুলণভ সম্মানের আঁধকারী হয়ে শালিখাবাপী তথা 
হাওড়াবাসীর মুখোঞ্জহল করেছেন । 

প্রফুল্ল মিত্রের সমসামাঁয়ক শালকের আর এক গায়ক 1ছলেন বাবৃডাঙ্গার 
বিনয় গাঙ্গুলী । তাঁরও গান রেকর্ড হয়োছিল তখনকার দনে। শালাঁকয়ার 
পুরানো আঁধবাসী কাঁব ব্রজমোহন দাসের লেখা ও অন্ধ গায়ক কৃষ্ন্দ্র দের 
অপর সুরসত্টতে “কোন দেমাকে বল আমাকে দিল চমকে গেলি চাঁল' 
আজও প্রাচীনদের সুখভোগ্য গান ব'লে বিবোচিত হয় । . 

1নবকি ও স্বাক যুগের জ্যোতিষবাবৃ, হরিপদ বাবৃ, হরিগোপাল মুখাজ 
িভাতি বাবুদের দণ্টাণ্ত অনুসরণ ক'রে বত্মান শতাব্দীর পণ্টাশ এব ষাট 
দশকেও বঙ্গ চলচ্চিত্রে প্রযোজক হিসেবে কয়েকজন শালিখাবাসী সুনাম করে 
গেছেন। 'পাঁরজাত সনেমা'র পাঁরচালক ইন্দ্রাজৎ ?সহহের প্রথম প্রযোজনায় 

৯। দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২। 



২০ শালিখার ইীতবৃত্ত 

“দেবধ চৌধুরাণখ” (না্িকা সামিন্রাদেবী, নায়ক প্রদীপ কুমার ) বইটির কথা 
অনেকেরই মনে আছে। তাঁনই আবার প্রীসদ্ধ পরিচালক জ্যোতিষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তোলেন শেষ বেশ' বইটি । এ ছাড়া এ 
প্রযোজকেরই তোলা অন্যান্য বই হচ্ছে '“দ্টি' ও “মা শীতলা । এ বংশেরই 
অপর সম্তান িজয়েন্দ্র কুমারের প্রযোজনায় প্রকাশ পায় “অসমাপ্ত । বত'মান 
শতাব্দীর ষাট দশকে ঠাকুর রামকৃষের পর ধমণ্গরুদের জিবন কাহিনশ নিয়ে 
যে ছায়াঁচত্রট বালা চলচ্চিত্রে সাড়া জাগগয়োছিল তা হচ্ছে “ন্রৈলঙ্গস্বাম । 
এর প্রযোজকেরই অন্যান্য হিট পকচাস" হচ্ছে 'তরণ সেন বধ' ও '“বীরে*বর 
শাববেকানন্দ' ও ৭শলা'। হীন হচ্ছেন আজখবন শালখাবাসী 'িমলিচন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্যামলী, পাঁণডিত মশাই" শবন্দুর ছেলে, শেষ অক 
প্রভাতি ছায়াছবির কথা গিনশ্চয়ই আমাদের অনেকেরই মনে আছে । এই 
বইগলর প্রযোজক বি*বনাথ ভট্টাচার্য এই শালকেরই বেনারস রোডের পন্রাতন 

আঁধবাসী । বিশ্বনাথবাবু প্রথম জীবনে ইম্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীতে 
সামান্য কাজ করতেন বলে জানা যায়। “ইঙ্গিত' ও “সংভাই' নামে দুটি 
ছায়াছবির পারচালক তারু মুখাজাঁও এই শালকেরই আধবাসা । 

আগামী দিনেও ষে এ ট্র্যাডিশন সমানে চলবে তাতে সন্দেহ নেই । তবে 
এই আগ্চালক দক্ষতা ও আত্যান্তিকতা 'কন্তু একদিনের বা দহ এক বছরের 
ময়-_দীঘাদনের পৃবসূরীদের এীতিহ্যের প্রবাহই তাঁদের একাজে অন-প্রাঁণত 
করে আসছে । 



চতুর্থ অধ্যায় 

সাহিত্যের আড্ডার স্থানীয় বূপকপ্প 
একাদন ছিল যখন শালিখায় বেশ উ্চুদরের 'সাহিত্য সভা' তথা “সাহিত্য- 

আজন্ডা একাধিক ছিল । সেখানে নিয়মিত নামী নামগ সাহি'ত্যিকরা আসতেন । 
আভ্ডাও যে সাঁহত্য স-স্টিতে কিভাবে সাহাধ্য ক'রতে পারে তা কথাশিজ্পশ 
শরতচন্দরের উদ্ধীতাঁটি এখানে উল্লেখ করলে পাঠক তার উপকা'রতা উপলাধ্ধি 
ক'রতে পারবেন । 'রিবিবাসরের' নাম আমাদের হয়তো সবারই জানা আছে। 
বঙ্গ সাহিত্যে শরৎচন্দ্র থেকে স্বয়ৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পযন্ত এর সঙ্গে আমতত্যু 
অঙ্গাঙ্গভাবে জাঁড়ত ছিলেন । কাঁবগ্র রবীন্দ্রনাথ একবার প্রস্তাব করেন 
যে, রাঁববাসরে' মাহলা সদস্যা নেওয়া হোক ॥ এখানে উল্লেখা, তখন ?নয়ম 
ছিল কোন মাহলাকে রাঁববাসরে সদস্যপদ দেওয়া ধাবে না । কাব জলধর সেন 
একবার প্রস্তাব করলেন যে, রাববাসর যখন সাহাত্যকদের আসর তখন 
রাধারাণণকে (কাব নরেন্দ্র দেবের স্পী) বাসরের স্দস্যার্পে নেওয়া হোক । 

উত্তরে শরৎচন্দ্রের মন্তব্যাট অত্যন্ত মূল্যবান । তানি বলেছিলেন- তাতে 
মস্কল হ'বে এই যে, রাববাসরে' এসে সাহাত্যিকরা আর প্রাণ খুলে আঙ্ডা 
দিতে পারবেন না। মেয়েরা উপাঁষ্থত থাকলে হয়তো লঘু হাস্য পারহাস 
প্রকাশে বাধা বোধ হবে অনেকের 1১ ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। 
রাধারাণী দেবীর অনুরোধে এ সম্বন্ধে গুর,দেবের মতামত চেয়ে পাঠানো 
হ'ল। এমনাঁক রবধন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে এাঁনয়ে তান শরৎচন্দ্র সঙ্গে 
কথাও বলেন। গুরুদেবের এক প্রশ্নের জবাবে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন-_ 
'রাববাসর' ঠক “সাঁহত্য সভা' নয়। কাখ। ও সাহত্যের আলোচনা অবশ্য 

প্রাতবাসরেই হয়-_কিন্তু 'আত্ডাই' প্রধান। মেয়েরা থাকলে আমাদের পক্ষে 
একটু সত ও আড় হ'য়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে। আন্ডার অবাধ 
স্বাধীনতা অনেকটা খর্ব হবে । 

গুরুদেবের রায়াটিও এখানে উল্লেখ করার মত। তান বলেন-_ তোমাদের 
এ আভ্ডায় মাহল!দের না.থাকাই ভালো । কারণ তাঁরাও তোমাদের মজলিশে 
উপপাস্থিত থাকতে অসুবিধা বোধ করতে পারেন ।২ 

শরৎচন্দ্র কথায় এ রকমই দুটি 'আজ্ডা" ছিল শালকেতে -যথা পঁণ'মা 
িলনী ও গোবদ্ধন সঙ্গগত ও সাহত্য সমাজ । পাঁঁণমা মিলনী সে যুগে 
সাহাত্যিকদের একটি প্রিয় সাহত্য সভা ছিল। প্রাত পূর্ণিমায় সাহাত্যিকরা 
মিলিত হ'তেন এই আসরে । এর প্রাত্ঠাতা 'ছিলেন কাঁবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । 

পবা 

১। রাববাসর, মপাদনা _ডঃ শ্রথকুমার য্যানাজাঁ। 
২। রাববাসর, সমপাদনা--ডঃ শ্রণকুমার ব্যানাজ। 



২২ শালখার ইতিবৃত্ত 

দৃ$ঠখের বিষয় কবির দেহান্তে এ সভাটি ল:প্ত হ'তে বসে । তাই বালা 
দেশের সাহিত্য জগতের সবণ্জনশন 'দাদা, স-সাহত্যিক জলধর সেনের 
প্রচেন্টায় আবার 'পাৃর্ণিমা মিলনীর নিয়মিত আধিবেশন বসলো । তবে সেটা 
কলকাতায় নয়। গঙ্গার অপর পার শালিখার বাবুডাঙ্গা অগণ্চলে। জলধর 
সেন মশায়ই ছিলেন তার সভাপাঁত এবং প্রধান কমর্শ-হিসেবে ছিলেন কবি 
বজমোহন দাস । এই সভার প্রথম কয়েকাট আঁধবেশন 'শালকে হাউসে' 
বসলেও পারে 'ঢ্যাৎ বাঁড়তে'ই এ সাঁমাতি দীঘণদন ছিল । জলধর সেনের নামে 
ও কাঁব প্রজমোহন দাসের সংগঠনে তদানীন্তন শালিখায় বহু প্রখ্যাত 
সাহতিকদের নিয়মিত আসা যাওয়া ছিল । পার্ণিমা মিলনগ-লিতে নাট্যাচার্ধ 
1শীশরকূমার ভাদঁড়র আবশীত্ত, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নলিনীকাম্ত সরকার ও 
অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের কৌতুকাভনয়ের সখ-্মাঁতি আজও প্রবীণদের 
মধ্যে সুখালাপের বগুস্বরূপ । অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অনন্য কণ্ঠস্বর আজও 
প্রাচখনদের শ্রবণাঁন্দীয়ে যেন মধুূবৎ ঝঙ্কৃত হচ্ছে। বাখলা ১৩২৭ সালে 
(ইৎ ১৯২১ সালে) নতন করে শালাকয়ায় "পরমা মিলন'র পণ্টাশৎ 
উৎসব জলধর সেনের সভাপাঁতত্বে অনুষ্ঠিত হয় । বহু নামকরা সাহাত্যিকরা 
পাণমা মলনীর' পুনরুদ্বোধন অনজ্ঠানে উপাস্থিত হয়ে শালিখার সাহতা- 
বাপরের ক্ষেত্রে এক ইতিহাস স'ণ্ট করেছিল । 

অপর সাহত্য-আভন্ডাঁটি ছিল গোবদ্ধন সঙ্গত ও সাহিত্য সমাজ । প্রথমে 
এই সামাঁতাটর নাম ছিল 'শাঁলথা সঙ্গগিত সমাজ' ৷ সঙ্গীত শিক্ষাই ছিল তখন 
সভ্যদের মূল লক্ষ্য । ক্লাবের সদস্য গোবদ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর বি, ই, 
কলেজের একজন মেধাবী ছান্র ছিলেন৷ তাঁর অকাল মতত্যুতে বন্ধুরা তাঁরই নামে 
১৯১২ সালে গোবদ্ধন সঙ্গগত-সমাজ প্রাঁতজ্ঠা করেন বাবুডাঙ্গার হারানচন্দ্ 
মৃখাজঁর বাঁড়তে । সেই থেকে এই ক্লাবটি মৃলতঃ সমাজসেবার উদ্দেশ্যেই 
কাজ ক'রতে থাকে ৷ সমাজ সেবার ফাঁকে ফাঁকে সৌখন নাট্যানুষ্তানও ক'রতে 
থাকে । সে যুগে সমাজের “পান্ডব গৌরব' গণীতিনাট।ট বাখলাদেশের 'বাভন্ন 
অণলে অভিনীত হ'ত। কলকাতার কোন এক ধনাঢ্য ব্যন্তর বাঁড়তে এই 
'পাণ্ডব গৌরব পালাঁটি আঁভনয়ের সময় প্রসিদ্ধ নট শাশরকুমার ভাদুড়শ 
ছিলেন দর্শকদের মধ্যে একজন । আভিনয়ান্তে তিনি নাট্যব্যবস্থাপক হাঁর- 
গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পারাঁচত হয়ে বন্ধুপ্রেঘে আবদ্ধ হন। পরবতশ- 
কালে গোবদ্ধন সঙ্গত সমাজের নামের সঙ্গে সাঁহত্য কথাটি যুন্ত হ'ল। অবশ্য 
কোন সালে এই সংযোজন ঘটেছিল তা নিশ্চিত ক'রে বলাযায়না। তবে 
ক্লাবের সাহত্যপ্রোমক মুণ্টিমেয় সদস্যের বিশেষ করে ব্রজমোহন দাস, 
বাঁওকমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাঁলনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মোঁণ) একান্তক আগ্রহে 
সাহিত্যবাসরের বৈঠক বসতে শুরু করে। পরে কাব ব্রজমোহন দাসের 
প্রচেষ্টায় সাহিত্য জগতের সব্জনপন 'দাদ।' জলধর সেনের সভাপাঁতত্বে ও নায়ক” 



সাহত্যের আড্ডার হ্থানীয় রূপককপ ২৩ 

পান্রকার সম্পাদক পাঁচকঁড় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহচর্ষে সমাজের সাহত্য- 
বাসরগৃলি বেশ জমে উঠতে লাগল । জলধর সেনের আগমনে সমাজের খ্যাত 

বাংলাদেশের বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'তে থাকে । 

সমাজের বাঁষক সম্মেলনগুঁলিতে বাখলাদেশের সমসামাঁয়ক বাঁশষ্ট 
সাহাত্যক ও পাঁণ্ডিত ব্যান্তি মান্রুই সম্মেলনের শোভা বধধন করতেন। ১১৯২১ 
সালের সমাজের বাঁষক সম্মেলন (বিশেষভাবে স্মরণথয় হ'য়ে আছে। সেই 
সম্মেলনে সভানেব্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন এক বিদৃষী মাহলা ৷ এই নিয়ে বেশ 
সোরগোল পড়েছিল । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেন্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী 
দেবঈ সেদিনের সভানেত্রর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন । তখনকার 'দনে [তানই 
প্রথম মাহলা ধান প্রকাশ্য একটি সা'হত্য-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করোছিলেন। 
তদানীন্তন 119 7808119),0792 পাঁপ্রকার মন্তব্যাট এখানে বিশেষভাবে প্রাণধান- 
যোগ্য । পান্ুকাঁটি লিখছে --018 18 09 হিট 90008810700 1010 ৪ 

(118017000191160 190 1189286901088 10980 91690890 %9 7199100176 01 & 

1১010191160 £86597108, (8889৭ 80.8.1991). এই বাক সাহিত্য 
সম্মেলনটি হয়েছিল বাবুডাঙ্গার হাজরা বাঁড়র মাঠেতে € বত'মান শ্রীরাম ঢ্যাৎ 
রোড )। 

গোবদ্ধন সঙ্গত ও সাহিত্য সমাজ কতৃক আয়োঁজত পাাঁণণমা মিলন ও 
সাহিত্য সভাগুলিতে তদানীন্তন কলকাতার একমান্র রবগন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া 
নাম করা সব সাহাত্যকই যোগ 'দয়োছলেন। এই সাহতা বাসরগুলিতে 
আজকের মত শ্রোতারও অভাব হত না। তার প্রমাণ 1হসেবে 998685080 
কাগজের একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য তুলে ধরলাম । গোবদ্ধন সঙ্গত ও সাঁহত্য 
সমাজ সম্বন্ধে উন্ত পন্নিকা লিখছে--0209 38 80:59 108$ ৪6৪:6190 6০0 209 ৭1" 

[00198020880 9905010155৮ 06910106056] 1186 9 0010981001009106 

86980:1500 23 ৪, 20086:0081 10996106 10 9818015 198৮ ৪9. 0298 

19611771601 81510) 1005959:১ ৪1)9901])৮ 0$5801)988 1090 0109 7980৪ 

%200 18005979 61186 6119 10909607065 929 9106119]ড 10900001008 8170. 

[709 06110138019. [06 000891010 দা9৪ 009 89৮0105]0 81010150789 01 609 

[16785 45800188207) 01 61199810019 01081001610 98081688509] 

(056৫. 14 ৪. 1919). 
রবধন্দ্রনাথ ঠাকুর হাওড়ায় খুব কমই এসোছলেন। বিশেষ করে কোন 

জনসভায় তাঁর বন্তুতা করার সংবাদ তেমন জানা যায় না। জলধর সেনের চেষ্টায় 
গোবদ্ধন সঙ্গত ও সাহিত্য সমাজের বার্ধক সম্মেলনে তাঁকে একবার আনবার 
চেণ্টা করা হয়। কস্তু কাঁবর বার্ধক্যের কথা চিন্তা ক'রে উদ্যোস্তারা সেই 
ইচ্ছা পূরণ করতে (১৯৩৯-৪০ সন) অসমর্থ হন। তবে যতদূর জানা যায় কাব 
একবারই প্রকাশ্য জনসমাজে হাওড়ায় একটি সভায় যোগদান ক'রে বন্তুতা 'দিয়ে- 



২৪ শাঁলখার হীতবৃত্ত 

[ছলেন। সভাটি ছিল শররংচল্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের তিগ্পান্ন বছর পাত উপলক্ষে । 
শরংচন্দ্রের সঙ্গে হাওড়াবাসীর 'বিশেষ ক'রে শিবপরের বাঁড়তে যে তাঁর জীবনের 
অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘ'টে গেছে তা অনেকেরই জানা আছে । রাজনোতিক 
জশবনে তান একদা হাওড়া জেলা কথগ্রেস কমিটির সভাপাতিপদে পর্যন্ত আসান 
হ'য়ে কাজ ক'রে গেছেন। শরৎচন্দ্র অনুরাগণরা তাঁর তিপ্পান্ন বছর পাতি 
উৎসব যেমন কলকাতায় করোছিলেন তেমান হাওড়া শহরের একটি পাঠাগারও 
কিছুদিন পরেই অনুরূপ একটি জন্মজয়ন্তী সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । 
তবে সেই সভাঁটিও কিন্তু হযেছিল শালিখারই সীমানার মধ্যে বতমান 'টাউন 
হলে'। দুঃখের বিষয় উদ্যোগ পাঠাগারটির নাম জানা যায়নি । তবে এটা 
নিশ্চিত, শালখার কোন পাঠাগার উন্ত অনজ্ঠানাঁটির ব্যবস্থা করোন। কারণ 
সেই সময়ে গোবদ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ বতঈত এ অঞ্চলে সুসংগঠিত 
পাঠাগার খুব কমই ছিল । 

শরং সংবধনার উত্ত সভাটতৈে সভাপাতত্ব করোছিলেন স্বয়ং রবশন্দ্রনাথ 
ঠাকুর । আঁবনাশ চন্দ্র ঘোষাল তাঁর "শরংচন্দ্রের টুকরা কথা' পুস্তকে 
লিখেছেন-_ 

“আমাদের জয়ন্তীর ঝয়েকাঁদন পরেই বোধ হয় হাওড়া টাউন হলে হাওড়ার 
কোন এক লাইবেরখর পক্ষ থেকে আপনার সাহত্য সম্পকে" এক আলোচনা 
হয়। প্রধান বস্তা ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজমদার । সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 
আমাকে কতৃপিক্ষরা নিমন্্ণ করেন । আম যাই ।”-সভা হচ্ছে_-বিজয়চন্দ্ 
মজুমদার মশাই প্রায় আধ ঘন্টা আপনার সাহত্যের নানা দিক সম্বন্ধে 
আলোচন। করলেন ।-*.".. তারপর রবীন্দ্রনাথও প্রায় মিনিট পনেরো বললেন ।” 

অত্যন্ত পাঁরতাপের বিষয় সোঁদনের সেই আলোচনার বিষয়বস্তু কোন 
খবাদপন্রে তো স্থান পায়ই নি এমন কি সভার বিবরণণও কেউ লিখে রাখোন । 

আঁবনাশবাব্ তাই আক্ষেপ করে লিখেছেন_“এমানি দ্খের কথা পোঁদনের 
এই দু'টি ভাষণই কেউ লিখে রাখেন নি। পরে আম অনেক খোঁজ করোছি। 
শুনলাম লেখা হয়াঁন |” 

গোবঘ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের সভাপতি হিসেবে ছিলেন প্রবীণ 
সাহাত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন মশায়। তান এই পদে দীঘণঁদন 
ছিলেন-১৩২৩--১৩৪৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত । জলধরধাব শালকের লোক 
না হয়েও কি করে এখানে এসে এতাঁদন সভাপাঁতি থেকে এই 
প্রাতিজ্ঠানটিকে আত্মবং মনে করতেন তা সাঁত্য ভাববার কথা । শুধু 
জলধরবাবৃই নয়-_-কলকাতার সম্্রসদ্ধ 'চৈতন্য লাইব্রের'র অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতা 
সৃপশ্ডিত ও শালিখবাসী ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও এই প্রাতজ্ঠানাটাকে 
সুসংগঠিত করার কাজে প্রচণ্ড পাঁরশ্রম করোছলেন এবং এর ঈম্পাদকও 
হয়েছিলেন । ভারতবর্ষ পন্নিকার সৃযোগ্য সম্পাদক জলধরবাবুর নাম তখন 

॥ 



সাহত্যের আঙ্ডার চ্ছানীয় রূপকল্প ২৫ 

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে । তাঁরই নামে বহ্ সাহাত্যক ও পাশ্ডিত ব্যত্তির 
নিয়মিত পদধুল পড়তো এই শালকেতে । সমাজের 'বাঁশন্ট সদস্য কাঁব 
রজমোহন দাসের সঙ্গে জলধর সেন এমন কি রবখন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নিয়মিত 
যোগাযোগ ছিল । শালিখাবাসশও জলধরবাবুকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে 
ভোলোঁন । জলধরবাবুর পণ্চান্তর বছর পটীর্ত উৎসবে এক 'বরাট সহবধণনাব 
ব্যবস্থা করা হয়। এই সহবধনার পূর্ণ দায়িত্ব পড়োছিল সমাজের সদস্য 
কাব ব্রজমোহন দাসের ওপর । এই সতবরধনা চলোছল তিন দিন ধরে। 
প্রথম 1[দনের সত্বর্ধনা অন্যাঙ্ভত হয় ১৯৩৪ সালের ১৯শে আগম্ট কলকাতা 
1ব*ববিদ্যালয়ে | সভাপাঁতত্ব করোছলেন কলকাতা বশবাবদ্যালয়ের তদানীন্তন 
ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । পরের দন ২০শে আগত্ট 
দ্বিতীয় দিনের সত্বধধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় শাখার 'নাট্যপীঠে' (বত'মান 
পিকাঁডাঁল 'সনেমায় )। সভাপাঁতি ছিলেন সাহাত্যিক প্রমথনাথ চৌধুর 
€(বরবল )। তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান হয়োছল ২১ শে আগত্টে কলকাতার 
এলবাটঁ হলে রর ত'মান কফি হাউসে )। সভাপাতি ছিলেন কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্র চট্টরোপরধ্যায় । এই শনখিল বঙ্গ জলধর সত্ব্ধনা সামাত'র সাধারণ 
সম্পাদক ছিলেন শালকের বজমোহন দাস ।১৯ এই সধ্বধনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে 'বাভন্ন সাহাত্যিকদের লেখা ও সতবর্ধনা পন্ুগহাল 
সম্বন্বিত ক'রে কবিতা ও প্রবন্ধ দিয়ে 'জলধর কথা' নামে রজমোহন দাস একটি 
অমূল্য সংকলন সম্পাদনা করোঁছলেন। ব্রজমোহনবাব্র অন্যান্য বইয়ের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে বিয়ের কনে, বেইমান, আহারিকা ও মাধ্করী-_সংৎকলনগ্রল্থ 
ইত্যাঁদ । কাঁবগহরু ব্লবশন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্জমোহন দাসের সম্পকের 
কথা আগেই উল্লেখ করোছি। কাঁব ব্রজমোহনের প্রথমা স্ণঈ মারা গেলে কাব 
শান্তিনকেতনে আশ্রমের শিশুদের িক্ষাদানের কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ 
করতে আহহান জানান । উত্তরে ব্লজমোহন কাঁবকে লিখেছিলেন- সাহিত্যকে 
পেশা করতে চাইনা । গোবদ্ধন সঙ্গগত ও সাহত্য সমাজ ছাড়াও ব্রজমোহন 
দাসের '্রপৃরা রায় লেনস্থ বাঁড়তে সাহত্যের মজালস বসতো । সঙ্গে 
চলতো দাবা, তাস ও পাশা খেলাও । এখানে শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় তাঁর 
শিবপুরের বাঁড় থেকে প্রায়ই আসতেন। এই রজমোহন দাসই শালকের 
সেফুগের একমাত্র বিবিবাসরের' সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন । এখানে আরও 
উল্লেখ্য এই যে, কাঁবগংর “রাবিবাসরের' সবধ্যক্ষ নিবাঁচিত হ'লে ১৩৪৩ সালের 
২৫শৈে আ্বন শরুধ্্দ্রে ষাঁ্ঠতম সাম্বংসারক জন্মাদনে সংবধনার অনুষ্ঠানে 
কলকাতায় এসে শরৎচন্দ্রকে আল্তারকভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন । কাঁবর 
অনুরোধে এটি করা হয়োছিল । সেই বছরই ৩০শে ফাল্গুন (১৩৪৩ ) শান্তি- 
নকেতনে তান রাঁববাসরের আঁধবেশন আহ্বান করেন। উত্তরায়ণ ভবনে 

৯1 জলধর সেনের আত্মজীবনগ--লিপিকার নরেন্দ্রনাথ বসু । 



২৬ শালিখার ইতিবৃত্ত 

সকাল আটটায় অধিবেশন বসে । আগের দিন কলকাতা থেকে ৩৮ জনের 
একটি দল সংরক্ষিত রেলের কামরায় শান্তিনিকেতনে পেশছায় । পাঠক জেনে 
খুশী হবেন যে, এই দলের 'বাশিন্ট সাহাত্যকদের মধ্যে কাব ব্রজমোহন দাস 
[ছলেন অন্যতম । পরবতাঁকালে ১৩৭৫ সালে শালকে থেকে আর একজন 
মানত রাববাসরের সদস্য হয়োছিলেন 'তাঁন হচ্ছেন হাওড়া বাত্তরি সম্পাদক 
ডাঃ শম্ভুচরণ পাল । 

বাথলা সাহত্যে ও নাটকে অমতলাল বস একটি সুপারাচিত নাম। 
তাঁর বিদ্যাবস্তা ও প্রহসন সাহিতা তাঁকে বঙ্গ সাহিত্যে অমর করে রেখেছে ॥ 
রসরাজের সাঁহত্যের মূল্যায়ন আমার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। তবে “ভান 
বাবৃ'র (রসরাজের ডাক নাম) সঙ্গে শালকের মাঁটর বড় মধুর সম্পর্ক 
[ছল । সেই সম্পকণট হচ্ছে *বশরালয়ের সম্পক“। তখনকার দিনের 
সামাজিক প্রথা অনযায়শ ভঁনরাবৃর বিয়ে হয়েছিল মাত্র ষোল বছর বয়সে 
শাখার এক ধনাট্য ব্যান্তির কন্যার সঙ্গে । মাসিক বসুমত ১৩৩৬ সনের 
হখাায় বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃতময় অম.তলাল' প্রবন্ধে লিখেছেন 

“অম তলালের বিবাহ হয় ১৮৬৮ সনে। সে সময় বাল্যাববাহের জোর মহলা 
চাঁলত, কাজেই অম.তলালও তাহাতে বাদ পড়েন নাই ।' শালখার' খ্যাত 
ভূম্যধিকারী স্বগঁয় জয়রাম ঘোষের পৌন্রীকে তিনি বিবাহ করেন।১ এই 
জয়নারায়ণ ঘোষের আর একাঁট বাড়ি ছিল বতর্মান কামিনী স্কুল লেনে। 
শবয়ের সময়ও অমৃতলাল এন্ট্রেম পরীক্ষা পাশ করেন নি। বৈদ্যনাথবাবু 
এ প্রবন্ধের আর এক স্থানে লিখছেন--“১৮৬৯ খতীন্টাব্দে জেনারেল এসেমাব্র 
হইতে তানি দ্বিতীয় বভাগে এন্ট্রেস পরীক্ষায় উত্ত1 হইয়া মেডিক্যাল 
কলেজে ডান্তারী "*ক্ষার জন্য ভাত হন।” বলা বাহুল্য, বিশেষ কারণে 
তাঁকে এ পাঠ ছেড়ে হোঁমিওপ্যাথী পড়তে হয়। পরে চাকুরখ নিয়ে 
[তাঁন আন্দামানের বোট'ব্রেয়ারে ডান্তারী করতে যান। সেখানেও বেশী 
[দন না থেকে আবার কলকাতায় কম্বুলিয়াটোলায় ফিরে আসেন। 
এই সময়ে তর জীবন এক নতুন দিকে মোড় নেয়। কম্বুলিয়াটোলা 
1জমনাত্টক ক্লাবের বাধি'ক উৎসবে একাঁট নাটক আঁভনীত হবে বলে ঠিক 
হয়। তাই ষুবক অমৃতলাল কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
কাছে হাঁজর হন একাঁটি অনরোধ 'নয়ে। সোঁট হচ্ছে এই ষে, তাঁদের একাঁটি 
ব্যঙ্গ নাট্য লিখে দিতে হবে । গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের মধ্যে মিলনের এই 
হ'ল প্রথম সূত্র। সে সময় গিরিশচন্দ্র ও অদ্ধেন্দশেখর মুস্তাফীর উদ্যোগে 
দীনবন্ধু মনের 'সধবার একাদশ" ও “লীলাবতশ' নাটকের অভিনয় হয়। 
অমৃতলাল কিন্তু তাতে যোগ দেননি । 

১। নামটি জয়যাম নয় জয়নারাণ হবে। তাঁরই নামে হাওড়া রোডে ছয়নারারণ ঘোষ লেন 

রয়েছে। 



সাহিত্যের আজ্ায় স্থানখয় রপকল্প ২৯ 

এই সময়ে "গিরিশচন্দ্র সঙ্গে অদ্ধেন্দুশেখরের টিকিট বক্র কবরে থিয়েটার 
স্থাপন ও পাঁরচালনার ব্যাপারে মতাম্তর দেখা দেয়। মতান্তর এমন পায়ে 
গিয়ে পেপছেছিল যে, অদ্ধেন্দুবাবূকে শেষ পযন্ত এই দল ছাড়তে হল। 

উভয়ের মধ্যে এই অবম্থা যখন চলাছল রসরাজ অমৃতলাল তখন কলকাতা 
ছেড়ে শাঁলখার *বশহরবাড়ীতে এসে বাস করাছলেন। দু'রথীর এই দ্বন্দ 
থেকে সরে গিয়ে মানসিক শাম্তিলাভের জন্যই বোধ হয় এই সিদ্ধান্ত 'তাঁন 
নিয়োছলেন । অবশ্য এই দুয়ের দ্বন্দ থেকে যে থিয়েটারের স:্টি হয়োছিল, 
তা বাংলা ও বাঙ্গালীর হীতহাসে ও সংস্কৃতিতে অমূল্য সম্পদ! তার 
ফলশ্রাত হিসেবেই এদেশে প্রথম পাবাঁলক বা পেশাদারী নাটমণ্চের প্রাতিষ্ঠা । 
নাটমণ্ঠাটির নাম “ন্যাশানাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা কাল «ই ভিসেম্বর ১৮৭২ সন, 
বাধলা ১২৭৯ সনের ২৩শে অগ্রহায়ণ শানবার । স্থান-জোড়াসাঁকো 
মধুসূদন সান্যালদের ঘড়ীওয়ালা বাঁড়॥। এই মণ্টাটর উদ্বোধন হ'ল দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদপণ' নাটক 'দয়ে । এর প্রধান উদ্যোস্তা অদ্ধেন্দশেখর মুস্তাফণী 
এবৎ আঁভনয়ের মধ্যমাণ 'সৈরিন্ধ' মেয়ের ভূমিকায় রসরাজ অমতলাল বসু। 
ন্যাশানাল থিয়েটারের' টাকিট 'িক্ষী করে নাটক করার এই প্রচেষ্টাকে স্বয়ং 
গারিশচন্দ্র ক চোখে দেখোছিলেন তা তাঁর প্রোরত িদ্রপাজ্ক বাঁধা-গানই 
প্রমাণ দেবে । অবশ্য তাঁর রচিত এ গ্নেষাত্বক গানাঁটিও সৌঁদন মণ্ডে গাওয়া 
হয়েছিল। তান লিখেছিলেন-স্থান মাহাত্যে হাড়ী শংড়ী পয়সা দে 
দেখে বাহার ।' উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, সোঁদনের নারী ভুমকায় অম.তলালের 
অপব আঁভনয়ে দশকগণ ধন্য ধনা বলে হল থেকে বেরিয়ে এলেন। 
1বক্রয়লদ্ধ সমুদয় অথ“ ্টেজের উন্নাতিতে ব্যয় করা হ'ল। 

এই প্রসঙ্গটি সাবস্তারে আলোচনা করলাম এজন্যই যে, অমতলাল তখন 
শালকেই থাকতেন এবং এখান থেকেই »লকাতায় গঙ্গা পোরিয়ে আভিনয় করতে 
যেতেন। “অমৃতময় অম:তলাল' প্রবন্ধের লেখক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধায় আরও 
লিখছেন-“বধাতা কল টাপলেন। জান না, ক সৌভাগ্যবলে অমতলাল 
বাঠহরের বাস তুলিয়া দিয়া শাঁলখায় আঁসয়া বাসা বাঁধিলেন। টিকিট বিক্রয় 
কারয়া আঁভিনয় করা সম্বন্ধে ভিন্নমত হওয়ায় গরিশচন্দ্র, রাধামাধব কর প্রভাতি 
কয়েকজন সাঁরয়া গেলেন । একাগ্রকমর্শ অদ্ধেদ্দু কিন্তু সঙ্ক্পচ্যুত হইলেন 
না, অমতলালকে ধাঁরয়া বাঁসলেন--সৈরিষ্ধর ভূমিকা আভনয়ের জন্য! 

অম.তলালও কি খেয়ালে স্বীকৃত হইয়া পড়লেন । অন্ধেন্দুর শিক্ষকতায় ও 
অমতলালের ধত্কে ও অধ্যবসায়গৃণে ১৮৭২ খীঘ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জোড়া- 
সাঁকো ৬মধ্বসূদন সান্যালেদের ঘড়ীওয়ালা বাঁড়তে 'জ্টেজ' বাঁধিয়া সগ্গৌরবে 
ন্যাশানাল থিয়েটারে 'নখলদর্পণ' আভিনয় হইয়া গেল ।'* 

নার ভূমিকায় পুরুষদের আভনয়ও তখনকার দিনে সুনজরে দেখা হত না । 

১। মাসিক বসমতাঁ ১৯৩৩৬ সন আধাঢ় সংখা] । 



২৮ শাখার হীতিব্ত্ত 

অথচ অমৃতলাল জবনের প্রথম স্টী ভূমিকায় আঁভনয় ক'রেই দশশকদের মন 
কেড়ে নিলেন। পরিচালক অদ্ধেন্দহবাব ও আভনেতা অমতলাল যে কি 
নিষ্ঠা ও অধাবসায় সহকারে নাটকটি অনুশগলন করোছিলেন তা লক্ষণীয় । 
দেবেশ্দ্রনাথ বস্ অমুৃতলালের 'নধলদপ'ণ' আঁভনয় নিয়ে মাসিক বসুমতীতে, 
লিখছেন--” যতদুর স্মরণ হয় দখনবন্ধূর “নখলদপণণে"সৈরিম্রশর১ (স্ত্রী) 
ভূমকায় রসরাজ সাধারণ রঙ্গমণ্ডে (ন্যাশানাল থিয়েটারে ) প্রথম অবতশণ“ হন । 
এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। সৌঁরম্পুধকে উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে হইবে । 
নারীসৃলভ রুদ্দন -শিক্ষাগুর অদ্ধেন্দ। সে মরা কান্নায় পাড়ায় একটা 
গোলযোগ উপাস্থিত হইবে ভাবিয়া গুরঁশিষ্য উভয়েই স্থির কারিলেন 
বাগবাজারে নবীন সরকারের গাঁলতে একখানা পোড়োবাড়ন আছে । সেইখানেই 
মহলা দেওয়া যাইবে । সেইরপই ঘাঁটিল। স্তব্ধ রাঁত্রতে একাদিন সহসা 
তথায় বামাকণ্ঠে উচ্চ ক্ু'দন রোল উঠিল । অদ্ধেন্দর িরাঁদনের স্বভাব-_ 
যতক্ষণ না ভূমিকার শিক্ষা নিখত হয় ততক্ষণ ছাঁড়তেন না। তন চারাঁদন 
গত হইলে পাড়ায় রাষ্ট্র হইল, এ পোড়ো বাড়ীতে দৃাট আশ্রয়ন্্র্ট পেত 
বাসা বাঁধিয়াছে। এতাঁদন তো এ উপদুব ছিল না। সন্ধ্যার পর আর কে 
সে দিকে মাড়ায়_সে পথে চলে ।' 

হাওড়া শহরে প্রথম ম:দ্রাষল্্ স্থাপিত হয়োছল এই শালখাতেই ! কথাটি 
আবিষ্বাস্য মনে হলেও প্রামাণিক বটে । তবে মদ্রাযন্দের প্রতিষ্ঠার কাজে সারা 
বাথলাদেশে যেমন শ্ররামপুরের মিশনারীরাই পথ দৌখিয়োছলেন এখানেও 
তেমনি একজন পাদ্রী সাহেবই সেই পথ দোখয়োছিলেন । তিন হচ্ছেন বশপ 
সাহেব। সংবাদপত্রে সেকালের কথা য় (প্রথম খণ্ড ) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধার 

উল্লেখ করছেন--“১৮২৫ সালের মধ্যে এতদ্দেশে আমাদের জ্ঞাতসারে যত 

প্রধান কারা হইয়াছে তাহা পাঠকবগের সম্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা 
যাইতেছে ।” অন্যান্য বিষয়ের মধো তিনি লিখেছেন- 'শালিখাতে শ্রীএীধৃত 
লার্ড বিসোপ সাহেবের এক নতুনছাপাখানা হয়ব ।' 

ছাপাখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ছাপা পুস্তকাঁদি যে প্রকাশিত হবে তাতে 
সন্দেহ নেই। বিশেষ করে ধরমগ্রন্থাদ আগে ছাপা হওয়াই স্বাভাবিক । 
তখনকার দিনে এটাই বেশ রেওয়াজ ছিল । কিন্তু গল্প ও সাহত্য-পাত্রকাদ 
অ।রও পরে ছাপা হ'তে লাগল । শালকেতে ছাপা সা"হত্য পান্রকা প্রথমে কে 
বা কারা বার করোছিলেন তা নিশ্চিত ক'রে বলা কঠিন । তবে চাঁদের আলো' 
নামে একটি ছাপা সাহত্য-পান্নকা ১৯২৬-২৭ সালে বের হতে দেখা যায়। 
সম্পাদক ছিলেন অমিয়রতন মৃখাজশঁ, সত্যগোপাল মৃখাজশ ও জ্যোতপ্রসাদ 
মন্র। আসলে পা্রকাঁটি সম্পাদনার যাবতীয় কাজ করতেন আমিয়রতন 

মহখাজণ ও তারকপদ চট্টোপাধ্যায় । আময়বাব পরবতাঁকালে কলকাতার 

১) মাঁসক বসমতণ ৮ বর্ষ আধাঢ ১৩৩৬ সন 
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আশুতোষ কলেজের বাংলার নামকরা অধ্যাপক হয়োছিলেন । আর তারকবাবু 
এম-এ, ল, পাশ করে প্রথমে শিক্ষকতা ও পরে চাকুরী জীবনে প্রবেশ করেন । 
কিন্তু অবসর গ্রহণের পর পুরোপ্যার সাহত্য রচনায় মন দেন। স্যার হল 
1কয়েন-এর 'ইটারন্যাল ?সাটি'র অনুবাদ "চরণ্তনী' এবং এলষ্টার ম্যাকালয়ন-এর, 
'ব্রেক হার্টপাস'এর অনুবাদ তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই । শালিখার জুডেপ্টস 
লাইব্রেরীর প্রাতষ্ঞা তারকবাবুর আর এক কণীত“। “চাঁদের আলো' পান্রকাতে 
যে কেবল স্থানীয় লেখকদের লেখা ছাপান হ'ত তানয়। এই আগুলিক 
কাগজে কবিশেখর কালিদাস রায়, বাখলার পল্লগকাঁব কুমুদরঞ্জন মাল্লক ও 
সু-সাহত্যিক সানম'ল বসুর কবিতাও ছাপা হ'ত। চাঁদের আলো' পাত্রিকায় 
সবীনর্মল বসুর একাঁট কবিতা এতই মনোগ্রাহণ হয়োছল যা এখনও মহচ্ঠিমেয়, 
[বদগ্ধ ব্যান্তর কন্ঠে আবাত্ত হতে শোনা যায়-- 

পণ্াচা বলে পে হে 

কাজ নেই চেচয়ে, 
আছ বড়ো পিছিয়ে 

বষাঁর বাদলে 
পেচী বলে পেচা গো 

খা আদা ছ্যাচাগো 

প্রাণভরে চ'যচাগো 
গণ্দভি আদলে । 

শাঁলখার পুরানো দিনের সাহত্যচচয়ি কাশশপাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম 
উল্লেখ করার মত। উণ্চুদরের আব্ত্তকার হিসেবেও তাঁর পাঁরাঁচতি আছে। 
লাংবাঁদকতাকে পেশা হসেবে গ্রহণ ক'রে তানি “পশ্চিমবঙ্গ পান্রকা'র সহকারী 
বাতাঁ সম্পাদক, 'দৌনিক ভারত' পাঁন্কার সহকারী সম্পাদক, দানক বসৃমতখ' 
পীন্রকার সহকারী সম্পাদক ও 'কৃষক' পান্রকার এবং 'বত'মান' নাসিক পান্রকা 
ও %01৮ঘ [0:০৪ ইৎরেজী সাপ্তাহিকের সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ ক'রে 
সাঁহত্যে ও সাধবাদকতায় মু্সিয়ানার রা দয়েছেন। আজও তান 
'ৃফ্রু লান্সার হিসেবে কলম চালিয়ে যাচ্ছেন 

অপর এক লেখক লালিতমাধব ৪০১৩৪ কথাও এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে 
পারে । তাঁর বাস্তববাদী ক্ষুরধার লেখনী আচার্য প্রফুল্প চন্দ্র রায়ের পর্যন্ত 
দ'ত্ট এড়ায়ান। সেনগনপ্ত মশায় তখন কলকাতার সাধ্ধ্য পণ্িকা &85৪0০৪-এ 
বাংলাদেশের গ্রামের দুরবস্থা সম্বন্ধে সমালোচনা করে একটি প্রবন্ধ 
1লখোঁছলেন। প্রবন্ধাটর নাম ছিল '10989:9ণ ড111589- গ্রামের হতশ্রীর 
জন্য আলস্য ও দারিদ্রযুই ষে প্রধানতঃ দায় এই প্রপঙ্গীটির ওপরই তান বেশ 
জোর দিতে চেয়োছলেন। আচার্য রায়ও তাঁর মতকে সে সময় সমর্থন ক'রে 

বাঙ্গালীর বাব্যাগাীরকে তান ধিক্কার জানিয়োছলেন। আচাধ'দেব তাঁর 



৩০ শালখার ইতিবৃত্ত 

আত্মজীবনী [9116 800. 13509101098 ০01 9 3928511 9919068% গ্রন্থে 

লিখেছেন--1081:6 212901080 390£01065 1.8. 21610810609 0551009 
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086028]15 021068 0০5০:67) 00%:911106 01085 11610600800. 211 

0609৮ 01011028 1010 16 & 00200080006 91599 2621910 5108208 1019. 
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116111890) 00010 17950 9610 [0100060. 80106 01 6176 986 ৪0০18] 2900 

90023010109 95118 0101) 9:69 96961061000 6106 516819 01 11199 119. 

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন । সালটি হচ্ছে 
১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাস। শালিখা বান্ধব সামাতির এক [বিশেষ সম্মেলন 
হচ্ছে । এই সম্মেলনে প্রাসদ্ধ দেশীয় সহবাদ প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড প্রেস অব 
ইন্ডিয়ার ( ইউ, পপ, আই ) পরিচালক িধুভূষণ সেনগ-প্ত সভাপাঁতির আসন 
গ্রহণ করেন । সভা বসোঁছল নন্দলাল মিত্র লেনের এক বাঁড়তে । সোঁদন 
সভায় বেশ লোক হয়নি কারণ সোঁদনই দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের শোক 
সভা ছিল হাওড়া টাউন হলে । সুতরাং বান্ধব সাঁমাতর সভ্যদের মধ্যে 
অনেকেই আবার (বান্ধব সামাতির পাঁরচয় যাত্রা থিয়েটার পারচ্ছেদে আছে ১) 
সেই শোকসভায় যোগদান করতে গিয়োছিলেন। বান্ধব সামাতির এ সভাটিতে 
এমন একটি প্রস্তাব সোঁদন উত্থাঁপত ও সমাঁথ-ত হয়োছিল যার ফল বাংলাদেশের 
শিক্ষা জগতে এক নজীর পাক্টি করেছে । সৌোঁদনের প্রস্তাবাট ছিল এই যে, 
কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ে সাৎবাদকতা শিক্ষার জন্য একটি কোর্স চালু করা 
"হাক । প্রস্তাবাঁট ক্লাবের পক্ষ থেকে উত্থাপন করেন সংঘের 1বাঁশম্ট সদস্য 
লালতগাধব পেনগব্্ত । স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, বিধূবাবু সে সময় থেকে 
কলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ে সাধ্বাঁদকতার ক্লাস চালহ করার জন্য জনমত সষ্টি 
করার প্রয়াস চালা চ্ছলেন। তাঁরই সেই প্রয়াসে দেশ স্বাধীন হবার পরও 
কয়েক বছর কেটে গেলে (১১৫০ সালে) সাধ্বাদকতার ক্লাশ কলকাতা 
[বশবাবদ্যালয়ে চালু হয় যার অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন গবধূভৃূষণ সেনগপ্ত 
মশায় । আরও আনন্দের বিষয় লেখক নিজেও এ বিভাথে তাঁর ছান্র হিসেবে 
[শক্ষালভ ক:রে ধন্য হয়েছেন। 

ছাপা ম্যাগাজিন ব্যয়বহূল হওয়ায় হাতে লেখা ম্যাগাজিনের প্রচলন তখন 
বেশ জনাপ্রয় ছিল ! এ অগুলে হাতে লেখা ম্যাগাজিনের প্রচলন প্রথম করেন 
কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ডঃ অবনধ দত্ত । তবে দ্ঃখের বিষয়, সে 
পান্রকার নাম আজ প্রবীনরাও বিস্মৃত হয়েছেন। এরপর উল্লেখযোগ্য হাতে 
লেখা পাত্রকা ছিল কাশীপাঁত বন্দ্যোপাধায় সম্পাঁদত 'অভয়' পন্নিকা। 
আরও অনেক পরে ৫১৯৫০ সন ) রণাজিত গাঙ্গংল"শ ও প্রকাশ সেন সম্পাদিত 
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আঁক জোক' পাত্রকা। এই পাত্রকাঁট 'নাঁখল বঙ্গ হাতে লেখা পাঁন্রকা 
প্রতিযোগিতায় ৫১৯৫০-৫২) ও নিনীখল ভারত হাতে লেখা পাত্রকা 
প্রাতযোঁগতায় একাধিকবার বিজয়খর সম্মান লাভ করেছে । সাময়িক 
সংবাদপত্র প্রকাশনে ৭709 799202%199 পান্রকার প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের 
নাম হাতপৃবেই উল্লেখ করোছি। 'হন্দখ সংবাদপত্র প্রকাশে জেলার মধ্যে 
প্রথম পথ দেখায় এই শাঁলখাই । “জাগ£ৃতি' নামে একটি দৌনিক 1হাঁন্দি কাগজ 
দশঘঘদন এই শাঁলখার বেনারস রোড থেকে জগদঈশ হিমকারের সম্পাদনার 
নিয়ামত প্রকাশিত হ'ত । বাঁশঘ্ট শিশু সাহাত্িযিক শৈলেন ঘোষের সম্পাদনায় 
€ ১৯৪৯-৫০ ) 'ছটখর সানাই', শৈলেন ঘোষ ও দিলগপ দে চৌধুরীর সম্পাদনায় 
€ ১৯৫০-৫১ ) 'রাঁববার, শখকর মন, মাঁনক প্রামাঁণক ও হেমেন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় উন্মেষ (১৯৫১-৫২ ) এককালে এ অণ্চলের শিশু 
ও কশোরদের মনে উৎসাহের সৃম্টি করোছল । শৎকর মন্ত্র ও প্রকাশ সেনের 
সম্পাদনায় 'উজ্জীয়ন' (১৯৫০ সন ) নামে এই অঞ্চলে প্রথম ছাপা কবিতার 
ম্যাগাজিন প্রকাশ পায়। 

১৯৩৬-৪১৯ সাল পধণ্ত একজন নতুন কাঁব তখনকার দিনে বাশন্ট পান্রকা 
শবাঁচত্রা, বঙ্গশ্রী, মাসপয়লা, খোকাখহক:, রং মশাল প্রভাতি পান্রকায় নিয়ামত 
কাঁবতা লিখে সুনাম পেয়োছিলেন- তিনি হচ্ছেন যষ্ঠীধন সেনগপ্ত । তাঁর 
“ছন্দরেণ্' কাঁবতার বইটির কথা কারা কারো হয়তো এখনও মনে আছে। 
আজ অবশ্য তান বৃদ্ধের দলে । বত'মান শতাব্দীর ষাটের দশকে শাঁলখার এক 
তরুণ সম্ভাবনাময় গঞ্প লেখক কিছুকাল থমকে 'গয়ে আবার সাহিত্য- 
আসরে বাঁলম্ঠ ভাবে গঞ্প খে নিজ আসনাঁটকে আবার সদ করেছেন-_ 
1তাঁন হচ্ছেন রতন ভট্টাচার্য । পেশা শিক্ষকতা । আজ পণ্সাশের কোটায় 
পা বাঁড়য়েছেন। রতনবাবুর কৈশোর ও পূর্ণ যৌবন কেটেছে এই শালখারই 
মাটিতে । অপর দুই লেখকেরও বেশ পাঁরাঁচাতি আছে । ডান্তারী পেশা হলেও 
নেশা হিসেবে ডাঃ শ্রীধর সেনাপাঁতি উপন্যাস ও ছোট গল্প লখে পাঠকদের 
কাছে পাঁরাচিত হয়েছেন । শক্ষক রমেশ দাসও শিশু ও কিশোর উপযোগণ 
নাটক ও গল্প লিখে কিশোর কিশোরীদের মনে ম্থান ক'রে নয়েছেন। এরাও 
শালিখার বাসিন্দা । 



পঞ্চম অধ্যায় 

ধর্মের সহাবস্থান 
শালখার বোৌঁশর ভাগ দেবদেবগই- অনাষ" দেবদেব । যেমন ধমণ্চাকুর, 

পণ্যানন ঠাকুর, শখতলা ঠাকুর, মনসা ঠাক:র প্রভৃতি । ভাগণীরথশর পশ্চিমকুল 
রাঢ অণ্ুলের অন্তভন্ত । এই রাঢ় অণুলের প্রধান দেবতাই হচ্ছে ধমণঠাক্র । 
তবে এই ধম'ঠাকুর অবশ্য আর্য ও অনাষের মধ্যে এক কমন ফ্যাক্টর । 
ডঃ সংক্মার সেনের ভ।ষায়--“আবধদেবতা ধমঠাকুরের যেমন রথারোহশ সূর্য 

ও বরৃণরপ আছে তেমাঁন অনা দেবতা ধমঠাকংরের রুপ কৃমবিতার, তাম্রধাতু 
ও ব্ক্ষদেবতা বটে" ।১ বীকল্তু পাশ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্তী ধমণঠাকৃরকে 
অবশ্য বৌদ্ধ দেবতা ব'লে মত প্রকাশ করেছেন । ডঃ সৃকমার সেন শাস্তঈ 
মশায়ের আঁভমতকে ভ্রাস্ত মত বলে আখ্যা দিয়েছেন । ডঃ সেনের মতে 
বাখলাদেশে বৌদ্ধ মহাধান ধমের প্রভাব বিস্তার হ'লেও 'হন্দধমের লোকনাথ 

ও বৌদ্ধধমের ধিমণ আঁভন্ন হয়ে গিয়োছিল। তান এই মতও প্রকাশ করেন 
যে. ধম” কথাটি কোন “আম্ট্রক' শব্দের সংস্কৃত রুপও হতে পারে । তবে 
ধমঠাকুরের ধ্যানে তাঁকে যে শুন্য বলা হয়েছে তার সঙ্গে বৌদ্ধ মহাধানের 
শৃন্যের কোন মিল নেই। এই শূন্য মানে শুভ্র! প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম 
দেবতার' বাহন হচ্ছে সাদা পেশ্চা ও সাদা কাক। 'কন্তু যোদ্ধা বেশে 
ধ্মঠাকৃরের বাহন হচ্ছে সাদা ঘোড়া । ধমর্পজার মন্তে সুযকে শন্যদেহ' 
ব'লে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 

রাড অণ্লের ডোমেরাই ধম'ঠাকরের পৃজারী । ধমণঠাকংরের প্রতক 
কুমকিতি শিলাখশ্ডের উপরে একাঁটি পাদ্কা চিহ আঁঙকত আছে । এই 
পাদুকাই ধমণঠাকৃরের আসল প্রতীক । তাই পুরোহিত ডোমেরা এ পাদুকা 
বৃকে ঝাঁলয়ে রাখতো । পরবতাঁ সময়ে কৈবত“, বাগদা ও পৌন্ডক্ষা্রিয় সম্প্রদায়ের 
লোকেরাও তাঁর পৃজারধ হয় । ধমর্ঠাকুরের পুজোর আঁঙ্গক হিলেবে মদ ও 
মাথস ব্যবহার হতো । এমন কি শয়োর বাল দিয়েও পৃজো হোত। বতণ্মানে 
হাঁস ও পায়রা এবং পাঁঠা দিয়ে পূজো হয় । 

ধমঠাকৃরের পুজোর একটি প্রধান অৎশ হচ্ছে চড়ক পূজো । চড়ক হচ্ছে 
সংর্য পৃজোরই একটি অংশ । চড়ক গাছের ওপর শুন্য চক্রাকারে যে আবত'ন 
করতে দেখা যায় তা সূধেরই পরিক্রমণের রূপক মান্র ।২ শব পৃজোর সঙ্গে 
এর কোন সম্পক নেই । যাঁদও হিন্দুধমের প্রভাবে এই পুজোর সাথে শিবের 
গাজনের (চৈত্র মাসে ) একাকার হয়ে গেছে । 

১1 ধমর্ডাকুরের স্বুপ-ডঃ গুকুমার সেন। 
হ! পঞ্লশ বাংলার পাল-পারবণ্__ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, রাঁববাসর ১৯৬৯ সন। 
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আসলে ধমঠাক্রের ম্নানযান্তা বা পূজো অন্ত্ঠিত হয় বেশির ভাগ 
জায়গায়ই বৈশাখখ পীর্ণমা বা বুদ্ধ পা্ণমা 1তাঁথতে । এই পুজোর মূল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈশাখের রৌদ্রুতপ্ত ভাঁমিপৃষ্ঠের রুক্ষতায় ব্ষ্টি সঞ্চন ক'রে জামির 
উব্রতাকে 'ফারয়ে আনা । আর একটি উদ্দেশ্যেও এই পুজোর প্রবর্তন 
হয়েছিল তা হচ্ছে বন্ধ্যানারীর পন্ত্র-সম্তান লাভ । কথিত আছে, রাজা গৌড়েমবর 
বঙ্গদেশে প্রথম এই ধ্মঠাকরের পুজো প্রবর্তন করেন এবং তাঁর রাণী রঞ্জাবতী 
শালে ভর ক'রে ধমঠাকুরের কৃপায় দুশট পভ্রলাভ করেন-__যার একজনের নাম 
ইতিহাসে লাউসেন নামে সমধিক প্রীসদ্ধ। 

পশ্চিমবঙ্গের এমন জেলা কদাচ দেখা যাবে যেখানে এক বা একাধিক স্থান 

ধম'তলা নামে নামাঁঙ্কত হয়ান। আমাদের শালিখাতেও ধমতলা নামে 
একাধিক স্থান রয়েছে যেমন ঘুষাঁড় ধতলা, শাঁলখা ধমতলা ও বামুনগ্রাছি 
ধম'তলা । তবে এর মধ্যে শালখার ধর্মতলার নামই সবাপেক্ষা প্রচারিত ৷ 

তার কারণও আছে-_ 
কংবদন্তশ আছে, রাজা গৌড়ে*বর একবার স্বপ্নাদিম্ট হন যে, তাঁকে 

ধমঠাকরের পৃজো প্রচলন ক'রতে হবে । স্বগ্ন তিনি এও আদিম্ট হলেন যে, 
শালিথা গ্রামে চার ধবখ্যাত পণ্ডিত ষথা সেতাই পণ্ডিত, কংসাই পাঁণ্ডিত, 
রামাই পশ্ডিত ও নবাই পান্ডিত আছেন । সেখানেই এই ঠাকুরের পজোর 
প্রকৃষ্ট হ্ছান। উল্লেখ্য, এই পাঁণ্ডত চতুষ্টয় সকলেই পৌন্ড্র বৎশনয় ক্ষাতিয় 
1ছলেন । 

রাজার আদেশে শেওড়াফালর জাঁমদার দীনেশ চন্দ্র চৌধুরী প্রদত্ত হাজার 
বিঘা জামর ওপর শালিখার এই ধমণ্জাক€রের প্রাতজ্ঠা হয় । বত'মান ধর্মতলার 
আশে পাশে এই 'বিস্তশর্ণ ভূমিতে ডোম, কেওরা, বাশদী ও পৌন্ড্র সম্প্রদায়ের 
বাসই এই বন্তব্যকে সম্রাতান্ঠিত করে । বত'মানে ধর্ম ঠাক:রের নামে দেবোত্তর 
সম্পান্তর পাঁরমাণ হচ্ছে মান্র ৩৮ বিঘা ৬ কাঠা জম । বতমান সেবায়িতরা 
যথা ভদ্রেম্বর, প্রশান্ত ও বিমল পাশ্ডতন্রয় নবাই পাঁণডতেরই বংশধর ব'লে 
দাঁব করেন । ধমঠাকুরের পৃজারীদের পাণ্ডিত নামেই আখ্যা দেওয়া হয়। 
এই চারজনের মধ্যে সীতাই পাঁশ্ডিত ও কৎসাই বা কাঁসাই পণ্ডিতদের সম্বন্ধে 
তেমন ীকছু জানতে পারা যায় না। কিম্তু রামাই পশ্ডিত খুব সম্ভবতঃ 
শালখার লোক ছিলেন না। “পশ্চিমবঙ্গের সৎস্কৃতি' গ্রন্থের লেখক বিনয় ঘোষ 
তাতে লিখছেন £ ময়নাপুর পেশছে (বাকিড়া ) সবই দেখলাম- লাউসেনের 
রাজধানী ও "শূন্য পুরাণ” রচয়িতার বাসম্ছান €(রামাই পণ্ডিত ) হ'তে হ'লে 
ষে সব এীতহাঁসক স্মতির নিদর্শন থাকা দরকার তার প্রায় সবই ময়নাপুরে 
আছে। তবে নবাই পশ্ডিত ষে শালখারই আধিবাসী ছিলেন তাতে কোনই 
সন্দেহ নেই। এমন ি (তান ষে ১১১১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তারও 
নদর্শন পাওয়া যায় মাঁন্দরের (বিপরাীতাঁদকে ধর্মতলা রোডের ওপর স্মাপিত 

শা. ই--৪ 



৩৪ শালিখার ইতিবৃত্ত 

পণ্ঠানন্দ [শবজশী মাঁণ্দরের স্মৃতি ফলক থেকে । শ্বেত পাথরের স্মঘ ফলকে 
লেখা আছে £ 

শ্রী শ্রী এপণ্াানন্দ শিবজী 
সন ১১১১ সাল 

সেবাইৎ-নবাই চন্দ্র পশ্ডিত, শালাকয়া ধমণতলা । 
এই স্মাতিফলকাঁটি নিমণেও এক ঘটনা জাঁড়ত আছে । কলকাতার ইন্দ্রচাঁদ 

রাজগাঁড়য়াদের (য।দের নামে বাবুলাল রাজগাঁড়য়া বালিকা বিদ্যালয়) ছু 
সম্পান্ত শালিখায় ছিপ । এই অণ্চলে একাঁট সম্পা্তর মোকদ্দমার রায় দানের 
দিন তান এ পণানন্দ শবের পূজো দিয়ে কোর্টে বান এবং মোকদ্দমায় 
রাজগাঁড়য়াদের জয় হয়। তাই ?তাঁন বাবার মীন্দরাঁটকে বিনা ছাদ এটে 
(ঠাকুরের 'ানষেধ ছিল ) চারদিক বাঁধিয়ে দিলেন । ইতরাজতে লেখা আছে £ 
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আজ অবশ্য এই স্মৃতি ফলকটিকে খখজে পেতে খুবই অস্হাবধা হবে কারণ, 
সেখানে জনৈক কারিগর তাঁর পেট চালানোর জন্য একাঁটি ছোট ঝালাইয়ের 
দোকান করে বসেছেন । 

আজও বৈশাখী শুক্লা পণ্চমী তিথিতে শালিখার ধম'তলায় ধমঠাক:রের 
স্নানযাত্রা ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বারোঁদনব্যাপী এই উৎসবের সূচনা হয় 
নাট মান্দরে ঘট স্থাপনের মাধ্যমে । এ [তাঁথ থেকে দশাদিনের ?দন আঁধবাস 
হয়। এগারাঁদনের দিন গত্গায় স্নানযান্রায় বের হন আজও ধর্মণাকৃর । 
তবে অতা'তের স্নানধান্না উপলক্ষ্যে যে শোভাযান্না বের হ'ত তার বণনাও 

অত্যন্ত চমকপ্রদ ছিল । 

ধামা ভার্ত চালের মধ্যে ধমণ্াকরের কৃমর্তি তাম্রীশলা সিংহাসনে 
সাজিয়ে শালখার বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা ক'রে গঙ্গায় স্নান করাতে নিয়ে 
যাওয়া হ'ত। সেই শোভাযাত্রায় ঢাকঢোল, সৎ, লাঠখেলা, কাড়ানাকাড়া 
বাঁজয়ে বিরাট শোভাবান্রা হ'ত । সম্্যা সমাগমে জ্বলে উঠত অগণিত মশাল । 
নাগোয়া সম্প্রদায়ের সুসজ্জিত যোদ্ধাবেশধারী লোকরা ছিল শোভাযান্রার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। শোনা যায়, একবার এ নাগোয়া যোদ্ধাবেশধারা 
শোভাষান্তরীর আসতে দেরী করায় স্নানের জন্য ধর্মঠাকুরের সামান্য ওজনের 
তাম [িলাকে ধামায় তুলতে কেউ সমর্থ হন না। পরে তাঁরা এসে উপাঁস্থিত হ'য়ে 
যখন শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে নত্য শুরু করলেন তখন সহজেই সোঁটিকে তোলা 
সম্ভব হ'ল। এ শোভাধান্রার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো তার ব্যয় ভার এ 
শ্রেণীর ধনবান লোকেরাই বহন ক'রত। অবশ্য শালিখা থেকে কেওরা 
সম্প্রদায়ের অবলযৃপ্ততে এ শোভাযান্রারও হীতি ঘটে । কিন্তু আজও তার আসল 
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পূজোর অঙ্গ হিসেবে ঠাকুরের স্নান পব ষথারশীতি :অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে । 
বারোঁদিনব্যাপী মেলা বসেবাভন্ন ধরনের দোকানপন্র বসে, বসে নাগরদোলা 
ইত্যাদ। এরই মধ্যে আছে ধমণঠাকুরের লখলা কতন, গান, ধাত্রা ও কাঁবর 
লড়াই । শেষের দিন চড়ক দোলা ও ঝাঁপ দেওয়া । পাঁঠা বাল আজও হয়। 
এখনও নবাই পাঁণ্ডতের বংশধরগণ সেবাঁয়তের কাজ পালাক্রমে চালিয়ে 
যাচ্ছেন-বত'মান বছরের (১৩৮৮ ) সেবায়ত ভদ্রেকশবর পণ্ডিত বললেন যে, 
শাঁলখা ধম মন্দিরের গুরুত্ব প্রচুর । কারণ বলতে গিয়ে তান দেখালেন যে, 
কলকাতা ধম'তলার ধমঠাকৃর তো এই মন্দিরে এসে স্থান নিয়েছেন, যেহেতু 
নগরীশ্রেষ্ঠ কলক।তা তৈরী হালে তর আর সেখানে তাই হ'ল না । ধমতিলার 
ধমাকুরের নাম হল দর্পনারায়ণ আর শালখার ধমণ্ঠাকুরের নাম হ'ল 
স্বরৃপনারায়ণ । তৃতশন ধাকুরাঁটর নাম জানা যায় না। 

একই মান্দরে ষে স্থানছ্যুত ধমঠাকুরের আশ্রয়স্থল হয় তাও অবাস্তব নয়। 
শহর ও লোকালয় গড়ে ওঠার ফলশ্রাতি হিসেবেই তা আঁনবাষ হ'য়ে উঠোছল। 
বিনয় ঘোষ মশায় তার পশ্চিমবঙ্গের সৎদ্কৃতি গ্রন্থে বগাছেন £ গে।বিন্দপূর, 
নরহারপংর, জরশুীপুর €শোদনীপুরে 9 প্রভাত পাড়ায় এখন একত্র কাট 
মান্দরের মধ্যে দনবদ্ধভাবে ধ্ঠাকুর বিরাজ করেন । অথাৎ 'বাঁভন্ন পাড়া 
থেকে উদ্বাস্তু ধম'তাক রা ক্রমে আশ্রন অভাবে একই মশ্দিরের মধ্যে এসে 
বাস করছেন । 

ধমঠাকরের পঙ্গে আর একাটি নারখ দেবতা থাকে তার নাম হচ্ছে 
কামন্যাদেবণ । এই মন্দিরে সেই নর দেবীকেও দেখতে পাওয়া যাবে! গ্রামে 
গ্রামে কামিন্যা থেকে কাল? দেবতা প্রচলিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 
কারণ, রাঢরবঙ্গের আঁধকাৎশ গ্রামেই কাশনত সেবারিত হচ্ছে ডোম, হাড় 
ইত্যাঁদ সম্প্রদায়ের মানুষ । 

পূষেই বলেছি, ধমণঠাকৃর রাঢ় দেশের অন্যতম গ্রাম্য দেবতা । যাঁদও 
চৈত্রেব ীশবের গাজন উৎসব ধমণ্ঠাকুরের গাজনোৎসব এক নয়, তথাপি ধর্ম 
ঠাকুরের এই গাজনোৎসব কালকমে 1হন্দুদের শিবের গাজন উৎসবে পরিণত 
হয়েছে। 

রাটবঙ্গের আর এক অনার্য দেবতা হচ্ছেন পণ্চানন ঠাকৃর। পশ্চিমবঙ্গের 
অন্যান্য জেলার মত হাওড়া জেলাতেও পঞ্চানন ঠাকুরের নামে একাধিক অণুল 
নামাঁঙকত হ'য়ে আছে। মধ্য হাওড়ার পণ্চাননতলার ঠাকুরের প্রাসম্ধি 
বহ্জন পাঁরচিত ॥ শালিখার ঘুষঁড় অণুলেও পণ্টানন ঠাকুরের মান্দর আছে। 
পণ্টানন ঠাকূর হচ্ছেন সন্তান প্রাপ্তির ঠাকুর । বন্ধ্যানারীরা উত্ত পণ্চানন 
ঠাকুরের কাছে মানত ক'রে পৃত্র-সম্তান লাভ করেন ব'লেই তাদের নাম রাখা 
হয় পঞ্চানন, পাঁচ ও পণ ইত্যাদি । পণ্ানন ঠাকুরের বার্ধক উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয় উত্ত সন্তান যাতে পাঁচ বছর পর্যস্ত নীরোগ থাকে । অনেকের মতে এই 
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পঞ্চানন ঠাকুর শিবপূত্র পাবতীর গর্ভে জন্মানান। এক নগচ শহ্রানারীর 
গভে এর জন্ম ব'লে তাঁকে লোকে পৃজো ক'রত না। যাতে মতে তাঁর পূজো 
হয় ত।র জন্য পণ্চানন ঠাকুরকে দুরারোগ্য ব্যাধর দেবতা ব'লে আখ্যা দেওয়া 

হল। সেই থেকেই রাঢ়বঙ্গে এই ঠাকুরের পূজো প্রচালিত হয় । 

মনসাপৃজো বাংলাদেশের প্রায় জেলাতেই হয়। এই পূজোর জৌলুস 
পৃব ও উত্তর বাখ্লায়ই বেশী । তবে এই পুজো 'বাভন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
হয়ে থাকে । সাধারণতঃ যেখানে ব্যা আগাম হয় সেখানে আষাঢ় মাসে এই 
পৃজো হয়--আর যে অণ্ুলে বিলাম্বত বা দেখা যায় সেখানে ভাদ্র মাসে মনসার 
পুজো অন্বাষ্ঠত হয় । মনসা আসলে সাপের পুজো । এই সময় বা আগমনে 
গতে" জল ঢোকার ফলে সাপেরা বেরিয়ে আসে-তার দংশন থেকে রেহাই 
পাবার জন্যই মা মনসার পূজো । এই আষাট্ের আর একটি গ্রামীণ উৎসব 
হচ্ছে অম্বুবাচী। সাধারণের ধারণা অম্বুবাচীর আম দুধ কলা খেলে নাকি 
সে বছর সাপে কাটতে পারবে না । অনার্য দেব মনসার পূজো এদেশে প্রচলন 
কল্সা নিয়ে যে ইাতহাস আছে তা পাঠকদের অনেকেরই জানা । অনাষ" নারখ- 
দেবতার পূজো করতে আঁনচ্ছ্ক হওয়ায় চাঁদ-সওদাগরের যে? কি বৈষাঁয়ক ক্ষাত 
হয়োছিল তাও কারো অজ্ঞাত নয়। পরম িবভন্ত চাঁদসওদাগর একদা দম্ভে 

বলোছিলেন- যে হাতে পৃজোছি আমি দেব শ্লপাঁণ। 
সে হাতে পুঁজব আমি চ্যামঁড় কানী ॥ 

ণকল্তু শেষ পর্ষস্ত অশ্রদ্ধায় হ'লেও তাঁর পুজো পেয়েই এই দেশে মনসা 
পৃজো প্রচালত হ'ল। শালিখা সগতানাথ বসু লেনস্ছ বাণ্দীপাড়ায় মনসা, 

মান্দর আজও প্রাসদ্ধ হয়ে আছে। 

শাঁলখায় লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে শসুতলা মায়ের প্রভাব সমাঁধক । পঙ্লগ 
খলার পালপাবণের মধ্যে শীতলার নাম সামান্য উদ্গেখ থাকলেও শালখার 

এই পৃজোর কোন উল্লেখ কোন গ্রন্থে চোখে পড়েনি! এর কারণ মনে হয়, এই 
পূজোর গুরুত্ব বাংলাদেশের অন্যত্র তেমন লাভ করোন। প্রকৃত পক্ষে শীতলা 
মায়ের স্নানযান্রা উৎসব শালিখার এক উচ্লেখযোগ্য উৎসব । প্রাচীনদের মতে 
শালিয়ায় অতীতে ধমণঠাকুরের স্নানযান্রা উৎসব যে জাঁকিজমকের সঙ্গে হ'ত 
তা বম্ধ হয়ে যাওয়ায় শীতলা মায়ের স্নানযান্ৰা সে উৎসবের রূপ নিয়েছে__ 
যাঁদও তার ব্যাপকতা ও আড়ম্বর আরও স্বাভাঁবক কারণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। 

মা্ী পৃঁণ'মা তাঁথতে বসন্ত রোগের দেবী শশতলা মায়ের স্নানযান্রা সমগ্র 
উত্তর হাওড়ার এক বিশেষ আণ্চালক উৎসব । এই উৎসবে যেমন জাতির গাণ্ডি 
নেই তেমাঁন ধর্মেরও কোন বাধা নিষেধ নেই ৷ হিন্দু, বৌদ্ধ, চীনা এমন কি 
মুনলমানেরাও এই দেবীর কৃপালাভের জন্য মিলিত হয় । কলকাতার পল্লেশ- 
নাথের 'মাঁছলের সঙ্গেই এই স্নানযান্রার আড়ম্বরকে তুলনা করা যেতে পারে। 

মাঘী পাঁঁমার দিনে উত্তর হাওড়ার সমস্ত রাঙ্তাঘাটে দুপুর থেকে রাত 
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প্রায় ৮টা অবাধ যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়েই যায়। ?বভিন্ন শগতলা 
মধ্দির থেকে দেবীরা বের হন গঙ্গায় স্নান করার জন্য। শীতলা অনাধ দেবী 
হ'লেও এই দেবধর পৃজো আত প্রাচধন | প্রাচন রামায়ণ ও মহাভারতেও এই 
পুজোর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় । বিরাট রাজার রাজ্যে একবার বসন্ত দেখা 

খদলে বিরাট রাজা পর্যন্ত শতলা পৃজো ক'রে রেহাই পান। বাখলাদেশের 
অন্যান্য জায়গায় চৈপ্ন মাসের রাম নবমীতে শীতলার স্নান হ'লেও একমান্র 
শালিথায়ই মাঘী প্াঁমায় স্নানযান্রা অনাঞ্চত হয়। কবে, কে এই অঞ্চলে 
এই পুজোর প্রচলন করেছিল তার কোন সিক তথা পাওয়া যায় না। তবে 
শোনা যায়, বহুপৃর্বে একজন কতব্যরত পুলিশ বাঁধাঘাটে মাঘ মাসে 
পাঁণ্ণমার গভীর রাতে সাতজন মাহলাকে গঙ্গায় স্নান ক'রতে দেখে । এই 
দশ্যের কথা সেঅন্য সকলকে বলায় সে মারা যায়। তারপর থেকেই নাক 
এই অণ্চলে শশতলা মায়ের স্নানযান্রার প্রচলন । 

শীতলা গুটিদানা জানত €হাম, বসন্ত ইত্যাঁদ ). রোগের দেবী । বসম্ত 
খতুতে প:থবগপ.্ঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । ভন্তদের বি*বাস এই সময়ে দেবা নিজে 
গঞ্গায় স্নান ক'রে যেমন নিজ দেহ শীতল করেন তেমন এ দেশের মাটিকেও 

শীতল করেন। শীতলাদেবী আবার পরিচ্ছ্নতারও দেবী । তাই দেখতে 
পাওয়া যায় যে, অপরিচ্ছন্ন বাঁড়তেও এ রোগ হ'লে প্রচালত ধারণার বশবতশ 
হ'য়েই তাঁরা বাঁড়ঘর পারচ্ছন্ন ক'রে রাখে । শীতলার রূপ বর্ণনাতেও বলা 
হয়েছে £ 

নমচ্তে শবতলাৎ দেবী 

রাসভস্থাৎ দিগম্বরী 
মারজন1 কলসোপেতানাৎ 
সংপালাঙকতৎ মন্তকাম্। 

গদভ 1পঠে উলঙ্গ শীতলাদেবী হাতে ব্যাটা ও কলসী এবহৎ মস্তকে 
কুলো নিয়ে অধিষ্ঠতা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শাঁলখার 
সবকাঁটি শীতলা দেবীই আবক্ষা-__কিন্ত অন্যত্র পৃর্ণবিয়ব শশতলা দেবাই 
দেখতে পাওয়া যায় । শঈতলাদেবীর মণ্ডে পঞ্চানন ঠাকুর ও জবরাস্র 
দেবতারও পুজো হয় । পণ্চানন সম্বন্ধে পূকেই আলোচনা করোছ । “শতলা 
মঙ্গল' কাব্যের মতে জ্হরাসুর হচ্ছে জ্বরের দেবতা । হাম ও বসন্ত ইত্যাঁদ 
হবার আগে যে জবর হয় এই জহরাসৃর তারই দেবতা । জ্বরাসুরের রূপ 
হচ্ছে-তন মাথা, ছয় চোখ, ছয় হাত 'কস্তু তিন পা। এই তনপায়ের 
ব্যাখ্যা অবশ্য পাওয়া ষায়ন। শালকের ষে শখতলাদেবীরা (সাতবোন ) 
আছেন তাঁরা কেউ দারহনাম'ত, কেউ মাটির হাঁড়তে আঁঙ্কত । কেবলমান্র 
শালিখা কয়েল বাগানের কয়েলেশ্বরা শীতলা মা হচ্ছেন পাথরের মার্ত। 
হরগঞ্জ বাজারের বড়শীঁতলা মা ও কয়েলেশবরী শখতলা মা দ্বয়ধভ দেবী ব'লে 
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জানা ষায়। এই শীতলা দেবীরা সাতবোন। এর মধ্যে উপেন্দ্রনাথ মিত্র 
লেনের শতলা মা কখনও স্নানে বের হন না। তাই অন্যান্য বোনেরা তার 
মন্দিরের কাছ 'দিয়ে ঘুরে যান । 
হন্দুরা যেমন বসন্তের দেবীকে বলেন শগতলা, বৌদ্ধরা বলেন হারাট, 

চীনারা বলেন উষা, আর মুসলমানরা বলেন বুড়াবুবু । শঈতলা দেবী আত 
অজ্পেই সন্তৃ্ট হন। সামান্য বাতাসা, এক ঘাঁট জল ঢেলে রাস্তা ও মাঁন্দর 
পরিষ্কার করে পূজো দিলেই তিনি ভক্তের ওপর প্রত থাকেন। ধমের ও 
[বি*বাসের কথা ছেড়ে দিলেও এই স্নানযারা উৎসব ষে "বাঁভন্ন ধের জাতের 
এক মিলন তীরে পাঁরণত হয় তাতে সাম্প্রদায়ক সম্প্রীতি ও প্রাদোশিকতার 
দষ্টব্রণের ক্ষত থেকে 'বাচ্ছন্নতাবাদের বিরুদ্ধে এক নবভারতের মিলন তা 
গঠনের কাজে তা সহায়ক হয়ে উঠবে । 

পীরঠাকুর ৪ এই অধ্যায়ের শুরুতেই বলোছি যে, শালিখা হচ্ছে একাটি 
কসমোপলিটন অণ্চল । এখানে হিন্দু মুসলমান ও খতীত্টানদের দেবালয় ও 
*মশান এবং গোরস্থান সবই আছে পাশাপাশি । ঘুষাঁড়, বামুনগাঁছ ও 
শাখার চৌবাস্তায়,। ক্ষেত্রীমন্রলেনে, পিলখানায় পীরবাবাদের সমাধি 
থাকলেও ক্ষেত্রমিন্র লেনের পশরবাবার স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য । আরও 
আশ্চষের কথা যে, এখানে মুসলমান ভক্তের চাইতে হিন্দ ভন্ত নরনারীরই 
সমাগম বেশী হয়। জাঁকজমকের সঙ্গে আজও এখানে মুসলমান পরবের 
দনগীল পালিত হয় । এতে 'হিন্দৃদের সাহায্য ও সহানুভূতি অত্যন্ত বেশী । 

দশমহাঁবদ্যা £- পশ্চিমবঙ্গে বাভন্ন দেবদেবীর পৃজোকে কেন্দ্র করেই মেলার 
সমধিক উৎপাত্ত.। তেমাঁন এই অণুলে দশমহাবদ্যা-পৃজোকে কেন্দ্র করে 
পনেরোিনব্যাপী পজো ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় শালিখা জটাধারী পাকে । 
দুগপিজোর পরে শ্যামা পূজো বা কালীপুজো হয় । দশ্মহাবদ্যার পুজো 
বাথলাদেশে খুব কমই দেখতে পাওয়া যাবে! তবে সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের 
শহ্রান্চলে কোথাও কোথাও এই পুজো হবার সংবাদ সংবাদপন্রেও চোখে 
পড়বে । কিন্তু শাঁলখায় যে সময় এই শীবরাট পৃজোর পাঁরকল্পনা ও রৃপায়ণ 
হয় তখন হয়তো এই পৃজোই একমেবাদ্বিতশয়ম ছিল । এ, মিত্র, আই, সি, এস, 
তাঁর (817৪ 508. [া9961%81থ 17 ০৪৮ 39225] গ্রন্থে এই পজোটির 

কথা উল্লেখ করেছেন । 

১৯৩৬--৩৭ সাল হবে। শালাকয়া ব্যায়াম সাঁমাঁতির কয়েকজন যুবক 
উদ্যোস্তা যথা পৃণণচন্দ্র মিত্র, উমাপদ চ্যাটাজাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র দাস ও কালণধন চকুবতণী 
ঠিক করলেন যে সাধারণ কাল পজোর বদলে দশমহাবিদ্যার পুজো করবেন । 

এই পৃজো উপলক্ষে যে মেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যই 
ছল গ্রামণণ কুটর শিল্পের প্রচার ও প্রসার । দশমহাবিদ্যা পৃজোয় মর্ত রয়েছে 
কালশ, তারা, ষোড়শধ, ভুবনেশ্বর, ভৈরবা, ছিরিমস্তা, বগলা, ধূমাবতা, মাতঙ্গী 



ধর্মের সহাবস্থান ৩৯ 

ও কমলা । এই পুজোর উপাখ্যানাটি পৌরাণিক । রাজা দক্ষ শিবহীন যঙ্ছ 
ক'রতে চাইলেন । তিনি ছিলেন বিষণ অর্থাৎ সৃষ্টির উপাসক ।॥ শৈবতন্মে 
তাঁর ভীষণ অনীহা কারণ শিব সংহারের প্রতীক । উপরম্তু নিজ কন্যা সতাঁ 
আবার স্বয়ম্বর প্রথায় শিবকে পাঁতরূপে বরণ করায় দক্ষ শিবের প্রাত আরও 
রুষ্ট হয়েছিলেন। তার তানি নিজ কন্যা সতীকে পর্যন্ত যজ্ঞে নিমন্ত্রণ 
করলেন না। অপর পক্ষে শিবকে ভীষণভাবে অপমানিত করার জন্য যজ্জের 
ঈশান কোণে শিবের আসনে নানাপ্রকার আঁস্থ, পুরীষ ও মলমূত্রাদ রেখে 
অপবিন্র করা হল। সতশকে বিনা নিমল্পণে পিত্গহে যেতে শিব বারণ 
করলেন । কিন্তু সতাঁও নাছোড়বান্দা তিনি 'পর্লালয়ে বাবেনই । যখন 
শিব কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না তখন সতী দশাঁট মুতর আকার ধারণ ক'রে 
মহামায়ার শান্ত মহিমা প্রকাশ করলেন। এ দশাঁট মুর্তি উপরে ডীল্লাখত 
দেবীদের নাম। উত্তু দেবীদের পৃজোই হচ্ছে দশমহাবিদ্যার পুজো । 
এই দেবীদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পাতি আছে-কেবল নেই ধৃমাবতীর । 
কাঁথত আছে, ক্ষাণকের জন্য স্বয়ং শিবকে হত্যা ক'রে ধূমাবতাীঁ বৈধব্য দশা 
লাভ করেন। পরে ধোঁয়া আকারে লোমক্পের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসেন। 
সত পতৃগ-হে এসে পাঁতানন্দা শুনে দেহত্যাগ করেন। সংবাদ পেয়ে শিব 
বশরভুদ্র ও ভূতানৃচরদের নিয়ে দক্ষের যজ্ঞালয়ে হাজির হ;য়ে সব লন্ডভস্ড করে 
দলেন । শিব সতণকে কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনত্য শুরু করলেন । বিষণ সৃষ্টি 
রক্ষাথথে সৃদশশন চক্র ঘাঁরয়ে সতখর দেহকে একান্ন খণ্ডে ছিন্ন করে দেন। 
যে যে স্থানে সেই খণ্ডগুলি পড়োছল এ স্থানগাঁলই পঠস্থান বলে পারাঁচিত 
হয়ে আসছে। 

আজ সেই ক্ষুদ্র পূজোটি একটি বিরাট পৃজোয় ও মেলায় পরিণত হয়েছে। 
কুটগর বা গ্রামীণ শিম্পসহ ম্যাজিক, মাঁপ্হারী দোকান, নাগরদোলা 
তেলেভাজা ও গরম জাঁলাঁপর দোকান বসে । মেলার ক'দিন এই জায়গাটি 
হয়ে ওঠে নানান জাযাতর, নানা বণের ও ধমে'র এক মিলনক্ষেত্র। 

এই অঞ্চলের আর এক লৌকিক দেবতা হচ্ছে শানঠাকুর । গঙ্গার ঘাটে 
ঘাটে এই বারের ঠাকুরের পূজো বেশ ভন্তসমাবেশের মধ্যে হ'তে দেখা যায়। 
মার আছে প্রতি ঘাটে ঘাটে উৎকল পুরোহিতদের পৃঁজত জগন্নাথ ঠাকুর । 

এতক্ষণ ষে সব দেবদেবীর প্রাসদ্ধি নিয়ে আলোচনা করা হল তা 
[নিতান্তই ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা । কিন্তু এবারে ষে স্থানটির প্রাসাম্ধ 
নিয়ে অবতারণা করছি তা ইতিহাসপ্রাসম্ধ দেবস্থান হলেও এর পেছনে 
আছে রাজনখাতর পাশাখেলা । সে থেলায় হারজিতের মীমাংসার পথ 
ণহসেবেই এ মান্দিরের প্রাতন্তা । মান্দরাটি হচ্ছে ঘুষৃড়ির ভোটবাগানের 
মঠ। এ মান্দির প্রতিষ্ঞার পেছনে যে প্রাচীন ইতিহাস আছে তার কিং 
পাঁরচয় সকলের ভাল লাগবে । 



৪০ শালথার ইতিবৃত্ত 

কুচাবহার বত'মানে বঙ্গদেশের একটি উত্তর সীমান্তবতর্শ জেলা । ডুয়ার্স 
অগুচলে জলপাইগাঁড় হ'তে ২৫--২৬ মাইল দুরে মরাঘাট নামক স্থানের 
সাঁমানা নিয়ে ভুটানরাজার সঙ্গে কুচবিহাররাজের বিরোধ চলছিল । এ সময়ে 
কুচবিহার রাজ-পাঁরবারের মধ্যে পারিবারিক মনোমালিন্য চলার সুযোগই হয়তো 
ভুটানরাজ ওটটিকে নিতে চেয়েছিলেন । ১৭৭২ খ:নম্টাব্দে ভুটানরাজ একদল সৈন্য 
পাঠিয়ে সীমান্ত থেকে কুচবিহারের মহারাজ ধীরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর ভাইকে বন্দী 
ক'রে নিয়ে যান । কুচাঁবহার রাজের নাজির দেও খগেন্দ্রনারায়ণ ১৭৭৩ খএীভ্টাব্দে 
৫&ই এপ্রল, মতান্তবে ১৭৭২, ভিসেম্বর* ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে 
এক সীন্ধস্ন্রে আবদ্ধ হন। ফলে ইৎরেজরা এক সৈন্যবাহনী সেখানে 
পাঠিয়ে ভূটানরাজকে পরাজিত ক'রে মহারাজা ও তাঁর ভাইকে উদ্ধার ক'রে 
নিয়ে আসেন । কন্তু এই যদ্ধের পরেও দহ'দেশের মধ্যে মরাঘাট ও চামৃরচি 
অণ্চল নিয়ে সঘর্ষ চলতেই থাকে । অবশেষে ১৮১৫ খনম্টাব্দে রংপুরের 
ম্যাজিস্ট্রেট ডৌভিড স্কট সীমান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য রাজা রামমোহন রায় 
ও কৃষ্ণকান্ত বসু নামে এক বিশ্বস্ত কমণচাযীকে ভুট।নে দতর:পে পাঠালেন । 

ভুটানে রামমোহনের দৌত্য-কাজে ম্বাওয়ার বহ্ আগে বড়লাট ওয়ারেন 
হেম্টিংস দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত প্রশ্নে মীমাঘসার জন্য _ইৎরেজ কমচারী 
জর্জ বোগল ( 739819 ) ও ক্যাপ্তেন টাণরিকে শান্তি মিশনে তিব্বতে পাঠান । 
এই মিশন দুটির কথা ১৮৯০ সালের এশয়াটক সোসাইটির জানালের প্রথম 
ভাগের প্রথম সংখায় এবৎ বেঙ্গল 'ডিস্ট্রক গেজেট, হাওড়ার ১৯০৯ সালের 
অন্টাদশ সহখ্যায় উল্লেখ আছে৷ 

ভুটানের পক্ষ থেকে তিব্বতের তৎকালীন প্রাসম্ধ টিসু লামাকে ঠিক করা 
হয়োছল মধ্যস্থতায় প্রাতানাধত্ব কবার জন্য । টিসু লামা আবার ভারতের 
প্রাণ গার মারফত ভারতের বড়লাট ওয়ারেন হোঘ্টিৎসকে এক 'বশেষ 
পত্র দেন। গিরি মশায় ভারতীয় হ'লেও তিনি তিব্বতে ভ্রমণ ক'রতে গিয়ে 
টসু লামার বিশেষ আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। পুরাণ গিরি মারফত এ পর 
পেয়েই বড়লাট ওয়ারেন হেস্টখস মিঃ বোগল ও টাণারকে তিব্বতে 
পাঠিয়েছিলেন । পুরাণ গার এই দুটি মিশনকে তিব্বতের টিসু লামার 
সঙ্গে আলাপ কাঁরয়ে দেন। সেই সময় টিসু লামা ইচ্ছা প্রকাশ করেন ষে, 
ভাগীরথীর তীরে তিব্বতী সাধূদের সাধনভজনেব জন্য যেন একখস্ড জাঁম 
ইংরেজ সরকার দান করেন এবং মন্দিরটি যেন বাখল।দেশের মন্দিরের মতই 
তোর হয়। ইৎরেজ বড়লাট টিসু লামার প্রার্থনা মঞ্জর করোছিলেন এবং 
তারই ফলশ্রাতি হচ্ছে এীতহাসিক ভোটবাগান মঙ । ভোট কথার অর্থ হচ্ছে 
তিব্ধত | তিব্বতী সাধুদের জন্য এই মঠ তোর হয়েছে ব'লে এর নাম ভোটবাগান 
মঠ হ'য়েছে। 

৯। চা শৃল্পে বাঙ্গালণর উত্থান ও পতন-_মানস দাশগুপ্ত 'দেশ' ২১শে জানুয়ারী ১৯৭৮। 



ধমের সহাবস্থান ৪১ 

দেড়শো বিঘার ওপর প্রাতত্ঠিত হ'ল ভেটবাগান মঠ । ১৭৭৮ সালে বড়লাট 
ওয়ারেন হেম্টিংস টিসু লামার ইচ্ছানুসারে পুক্লাণ গিরকে ঘুষুড়তে একশ' 
বিঘা জাম দান করলেন । এই জমিতে মাণ্দির ও উদ্যান রচনা করার প্রস্তাব 
ছল । পশ্চিমবঙ্গের সৎস্কীতির লেখক ীবনয় ঘোষ বলছেন £ ১৫০ বিঘা জামর 
উপর ভোটবাগান ।-*.*.মৌজা ঘুষ্াাঁড়, পরগণা পাইকানে মঠ মন্দির ও উদ্যান 
রচনার জন্য জাম দান করা হ'ল। বাঁক ৫০ বিঘা মহারাজা নবকৃষ্ণ 
(শোভাবাজার ১. রাজচন্দ্র রায় ( আন্দুল রাজবংশের ) জাঁমদারীর অন্তভূন্ত 
ব'লে উল্লেখ আছে । চারখানি সনদে এই জাম দান করা হয় । ৩ ও ৪ নখ সনদে 
ইত্ট ইীণ্ডয়া কোম্পানীর শখঈল আছে দেওয়ান হিসাবে । সঙ্গে আছে ওয়ারেন 
হেস্টিসের স্বাক্ষর | 

ভোটবাগানের মাঁন্দরাট আসলে বৌদ্ধমান্দির হ'লেও এর গঠন পদ্ধাত 
হিন্দু শিবমান্দরের অনুর । এঠ্রের মধ্যে আছে আহ তারা, মহাকাল ভৈরব 
ও পদ্মপাঁণ প্রভাতি বৌদ্ধ তান্ত্িক দেবদেবী | ধাতানীমত মহাকালের মৃতিশট 

য় টিস্ লামা তিব্বত থেকে পাঠিয়েছিলেন । দহঃখের কথা ১৭১৩ সালে 
মান্দিরের প্রাণপ্রাতি্ঠাতা পুরাণ গার একদল ডাকাতের হাতে এ মন্দিরেই 
ীনহত হন। মান্দরাটর প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর পাঁরচালনভার ছিল 
দশনামঈসম্প্রদায়তৃন্ত শঙ্করাচারের গার সম্প্রদায়ের সাধূদের হাতে। 
তারকে*বরের সতীশ গিরির দ্হরক্ষার পর থেকে এ মঠের ভার দণ্ডগ মহারাজের 
হাতে আপে। 

এই মঠ নিয়ে বহু মামলা মোকদ্দমা হয়েছে । আজ আর মঠের অধীনে 
অত জমি নেই । সবই প্রায় বেহাত হ'য়ে গেছে। মন্দিরের অবস্থাও সঙ্গীন | 
অথভাবে মান্দরের সংস্কার আর তেমন হুয় না। নেহাৎ ইতিহাসের স্বাক্ষর 
হিসেবেই আজ ভোটবাগান মঠ রয়েছে । তবে এই মঠ স্থাপনে যে নেহাত 
ধর্মভাবই ছিল তা নয়। বরং এর পেছনে রাজনোতক কাজ হাসল করার জন্যই 
ধম্মের ছদ্মবেশ পরা হয়োছিল । সেটা উল্লেখ না করলে ইতিহাস অসম্পর্ণ 
থাকবে । তাই সৎক্ষেপেই উল্লেখ করাছি। 

আগেই বলেছি, রাজা রামমোহন রায় ও কুঞ্ককান্ত বসকে ভুটান রাজার 
কাছে দৌতা কাজে পাঠানো হয়োছিল । শীতকালে ভীষণ ঠাণ্ডা সহ ক'রেও 
ভুটানের রাজধানী পুনাখে ত'দের উপস্থিত হ'তে হয়। রামমোহন অবশ্য 
কুষ্ণকান্তের আগেই ১৮১৫ সনের শেষাশোষ আবার রৎপুরে ফিরে এসে জেলা 
মোঁজিস্ট্রেট মিঃ স্কটকে বিস্তারিত সৎবাদ জানান । কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক 
যে, মিঃ বোগল ও টাণরের মিশন যাওয়া সত্তেবও কতৃপক্ষ রামমোহনকে কেন 
ভুটানে পাঠিয়োছিলেন । সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ মঈমাৎসাই যে এর উদ্দেশ্য 
ছিল তা নয়-আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনোৌতিক । এই মন্তব্যের সমথ'ন পাওয়া 
যাবে ব্লজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'রামমোহন রায়' গ্রন্থে ৷ তিনি লিখেছেন, 
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_তখন ইংরেজ সরকারের সাঁহত নেপালের যুদ্ধ চলিতোছিল ॥। ভোটরাজ 
নেপালের সাঁহত যোগ দিবার সগ্কল্প করিয়াছেন । এ সংবাদ ইৎরেজের কানে 
পেশছিয়াছিন। এ অবস্থায় গোপনে ভুটান অণ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার 
সন্ধান লওয়া এবং কৌশলে ভূটানরাজ দেবরাজকে নিরস্ত করাই রামমোহন 
দৌত্োের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বাঁলয়া মনে হয় । 

এই প্রসঙ্গে জেলায় চাচ* প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটু আলোচনা না করলে 
হয়তো ধমেরি সহাবস্থানের প্রকুত্ট উদাহরণের অন্গহাঁন ঘটবে । একথা আমাদের 
সকলেরই জানা আছে যে. ইউরোপায় বণিকগণ এদেশে বাবসা করার জন্য এলেও 
সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী সাহেবরাও পৌঁছয়ে ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাদ্রীরাও 
জীবন মত্যু পায়ের ভূত্য ক'রে এদেশে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন । সারা দেশের মত 
এজেলাতেও চাচ- স্থাপনের প্রাতযোঁগিতা শুরু হয় পাথীলকান ও ক্যার্থালকদের 
মধ্যে । সম্প্রীতি হাওড়ায় ক্যাথালক চা" প্রীতত্ঠার দেড়শ বছরের উৎসব 
পালিত হয়েছে । তাতে [7080 8181) (1831-1981) নামে একাটি পাস্তিকা 
আমাদের দণ্টিতে এসেছে । সেখানে 96 41058808 008:9))কেই হাওড়ার 
প্রথম চাচ* ব'লে দাবী করা হয়েছে । এই চাচণট ১৮৩১ সালে হাওড়া স্টেশন 
এলাকায় প্রুতত্ঠা করা হয়। এই চাচ"টর প্রাতত্ঠাতা হচ্ছেন ফাদার পল ডি 
গ্রাডোলি (7৪100 ::80011) । কিন্তু এই ক্যাথাঁলক চার্চের আগেই হাওড়ায় 
প্রথম চাচ: প্রতিষ্ঠা হয় । আর সৌটও হয়োছল বত'মান হাওড়া পৃল এলাকায় 
১৮২১ সালে মিঃ স্ট্যাথাম নামে জনৈক ব্যাপাঁটত্ট মিশনারীর উদ্যোগ্ধে । সে 
চাচণটও শালাকয়ার সীমানায়ই প্রীতাঁষ্চত হয় । পরে সেই চার্চাঁট স্থানান্তরিত 
হয়ে আসে ডবসন রোড বেত'মান আবুল কালাম আজাদ রোড) ও কিংস রোডের 
মুখে । আজও সে নিজ অবাঁস্থীতি এখানে সগর্বে ঘোষণা করছে। হাওড়া 
জেলার পৃরাকীত'র লেখক তারাপদ সাঁতিরা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন হাওড়া 
পৌর এলাকায় প্রাচীনতম 'গিজাটি ১৮২১ খঃশম্টাব্দে কুলেন প্রেসে (বত'মান 
মুখরাম কানোড়িয়া রোড্) প্রাতিষ্ঠা করেন জনৈক ব্যাপাটণ্ট রোৌসডেস্ট মিশনারী 
1মঃ স্ট্যাথাম। পরবতরঁকালে হাওয়ায় রেললাইন স্থাপনের স্থান সৎকুলানের 

জন্য গিজ্টিকে ডবসন লেন (রোড হবে ) ও কিৎস লেনের (রোড হবে ) 
সংযোগস্থলে স্থানান্তাঁরত ক'রে ১৮৬৫ থ:ীঃ গাঁথক স্থাপত্য অনংসরণে একটি 
নতুন 'গিক্জ নির্মাণ করা হয় ॥ উত্ত পুস্তকে 'তাঁন আরও িখেছেন__-“এছাড়া 
কলকাতার ধন পতগণজদের অর্থানুকূল্যে এবং রেভারেশ্ড ফাদান্ন পল ডি 
গ্রাডোলির উদ্যোগে চাল্লশ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯৮৩২ খঃ কূলেন প্রেসে 
'আয্লোনিক' শৈলীতে আরও একটি বৃহদায়তন রোমান ক্যাথালক িজা নির্মিত 
হয়" সম্প্রীত হাগড়ায় ক্যাথাঁলক চার্চের দেড়'শ বছর উপলক্ষ্যে 7০5], 
7878৮ (18381-1981 ) নামে যে বৃকলেট 9. 41058188 0709) প্রকাশ 
করেছেন ভাতে দেখা যাচ্ছে উন্ত চাচণট প্রাতিষ্ঠত হয় ১৮৩১ সনে (১৮৩২ 



ধর্মের সহাবস্থান ৪৩. 

নয় ) ১০ই সেপ্টেম্বর এবং এর উদ্বোধন হয় ১৮৩৪ সনের ১০ই এরীপ্রল । এর 
প্রাতষ্ঠাতা ফাদার পল ডি গ্রাডোিই । তান একজন ইটালিয়ান মিশনারশ 
ছিলেন । এই চাচঠট তোরর 'পছছনেও একটি ইতিহাস আছে । 'ফিলিাপন 
নাবিকরা এদেশে আসবার সময় সামৃদুক ঝড়ে পড়লে বিপদ থেকে রক্ষা পেলে 
তারা চা” করবার প্রাতজ্ঞা করোছিল । তাই সত্তোর হাজার টাকা ব্যয়ে ১২৭ 
ফিট লম্বা ও ৬৮ ফিট চওড়া এই চাচ€ট তৈরাঁ হয় ।১ 

এই অধ্যায়ের শিরোনামে ধর্মের সহাবস্থানের প্রতীক হিসেবেই শালিখাকে 
দেখাতে চেয়োছি । সপে'র দেবী মনসা, মাতৃশন্তি মঙ্গল চণ্ডী, বসল্তের দেবণ 
শশতলা, বৌদ্ধদের ধর্মঠাকুর এবং অন্যান্য দেবদেবীর উল্লেখ ক'রে বাভ্ 
ধর্মভাবের সমন্বয় ও সহাবস্থানের ধারণা আনতে চেয়েছি । ঠাক:র শ্রীরামকৃষের 
ভাবধারার পর এই ধর্ম সমন্বয়ের ধারণা সব জায়গায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে 
পড়োছিল ৷ তিরিশের দশকে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে অনাগাঁরক ধম'পালের 
চৈত্য বিহার, ম্যাডাম ব্যালাক্লাভার িওজফিন্ট হল, প্রভু যীশহপ্রভাবিত 
ওয়াই, এম. সি. এ, ওভারট্রন হল, মোঁডকেল কলেজের লাগোয়া মসজিদ, 
প্রেমচাঁদ ঝড়াল স্ট্রীটের কালটমাণ্দির, আর একট উত্তরে এীগয়ে গেলে কেশব 
সেন স্টুখটে নবাবধান হল, কর্ণওয়ালিস স্ট্রগটে ব্রাহ্মসমাজ প্রভাতর অবস্থান 
উল্লেখ করে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারকে ধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্র ব'লে বিদদ্ধ মহল 
এক সময় কলকাতার জন্য গববোধ ক'রতেন। কিন্তু অবহেলিত শাঁলখায় আচরণ- 
বাধসহ লৌকিক জনগণের সমর্থনপুন্ট নানা রকম ধের ক্রিয্লাকাস্ড দেখে 
তাঁদের মত শালখাবাসখ্গরাও যাঁদ অনরৃপ গর্ব অনুভব করে তাহলে বোধ হয় 
অন্যায় হবেনা । 

১1 170%121) 221191) (81831-1981) 8০০1০ 



ষ্ঠ অধ্যায় 

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি সংগঠনে 
হাওড়া মিউানাসপ্যাঁলাট হাওড়া শহরে নাগারকব্ন্দের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের 

জন্য গঠিত হয়েছিল আজ থেকে শতাধিক বছরও আগে । আজ পশ্চিমবঙ্গের 
প্রায় সব কটি জেলা-শহরেই পৌরসভা রয়েছে- এমন কি মহকুমা শহরগুলিতেও 
একাধিক পৌরসভা গাঁঠত হয়েছে। হাওড়। পৌরসভাকে এাশয়ার 'দ্বিতশয় 
বৃহত্তম মিউীনাসপ্যালিটি বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কল্তু এই পৌর সভাটি 
গঠনের কাজে শালিখার আঁধবাসদেরই উৎসাহ ও প্রাতানীধত্ব ছিল আঁধক । 

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পৌরসভার ইতিহাস একটু আলোচনা প্রাসাঙ্গক 
হবে। বাখলার্দেশে কবে, কোন জেলাতে প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়োছিল 
সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ও তথ্য পাণ্ডতরা দিয়ে থাকেন। সরকারা তথ্য 
ঘাঁটলে দেখা যায় বে, কলকাতা প্রোসডোন্সি ছাড়া বাংলাদেশে ম্উীনাঁস- 
প্যালিটি গঠনের জন্য প্রথম আইন তোর হ'ল ১৮৪২ সালে । এই আইন আবার 
১৮৫০ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনের বলে বাধলাদেশে প্রথম যে 
পৌরসভা প্রাতন্ঠিত হয় তা হ'ল হৃগলী জেলার উত্তরপাড়া মিউীনসিপ্যালিটি । 
78088] 14 99191081 ০6 গ্রন্থের রচাঁয়তা ৫1. 9:5189£ লখছেন--'0915 
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01519 00711)810:)-এর লেখক 0. 3০901797199 লিখেছেন--'109 298] 15063 

879 0179 0669109% উ102101009116ড 8৪ 78ট 90786100690. 00 14.4.18538 

2099: 06 সুষ্ভা 0£ 1850.) অপর পক্ষে স্যার বিজয়প্রসাদ ?সহ্হ বায় 
(3.০. 910518 2০৮ ) তাঁর রাঁচিত 170,090 0801 6০9 1380681 74070101191 
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6090 10. 390880.৯ অপর এক গ্রন্থের রচাঁয়তা এ, জে, দাস আই, ?স. এস 
তার [08৮19911708 1)1967106 (9296696) ১৯৪৭-_লিখছেন--2৮৪ 10811991175 
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যাই হোক, বয়সের প্রবশীণত্বে হাওড়া দিউনিসিপ্য।লিটি প্রাচখনতম না হ'লেও 
আয়তনের ব্যাপ্তিতে, জনসহখ্যার আধিক্যে, শিল্প প্রাতজ্ঠানের গুরুত্ধে, নগরা- 
শ্রে্ঠ কলকাতার সান্নিধ্যে থাকার সুবাদে হাওড়া পৌর সভা আজ এঁশয়ার 
'দ্বতীয় বৃহত্তম মিউানাসপ্যালটি ব'লে আখ্যা লাভ ক'রেছে। ১৮৬২ সালের 
ওরা ডিসেম্বর তারিখে সরকারের এক আদেশবলে (যার নম্বর ছিল--৪৯৭৯ ) 
১ 1305/81) 01৬10 001019812101--3. 8001931)56 



হাওড়া 'মউীনাঁসপ্যালাঁট সংগঠনে ৪৫. 

তদানধভ্তন বঙ্গীয় সরকার চোদ্দজন সদস্যাবশিত্ট হাওড়া মিউানাসপ্যাল, 
কাঁমাট নামে প্রথম একটি কমাটি তোর করেন। এই কমিটির প্রথম সভা হয় 
১৯. ১. ১৮৬৩ সালে বধমান 'ডিভিসনের কামশনার [ৃছ, রে 10 ছ92-এর 
সভাপতিত্বে । কিন্তু প্রথম হাওড়া মিউানীসপ্যাল বোভ গঠিত হয় ১৮৬৪ 
সালের ৩নং ধারা অনুসারে । কলকাতা গেজেটের ৪ ঠা মে, ১৮৬৪ সনে 
প্রকাঁশত সথখ্যায় এগারো জন সদস্যাবাঁশন্ট হাওড়া মিউনাসপ্যাল বোডের! 
সদস্যদের নাম প্রকাঁশত হয় । তাতে ছিলেন-_ 
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[ধা 0. 7 10891010900, 0. এ, 

110. 2. ভি. 02, 

, খা 9৮91109৮, 

11. *96918926. 

[1.7 ভি. 05001000911. 

৮.৭. 801:2699. 

13800 30109] 118] 0190701007৮, 

11.73900. 7091096:5 1010109) 1016661. 

19. 738]. 1351000100:2 1308৪.৯ 

এই তালকায় ১নৎ নামাঁটিকে পদাধিকারবলে সদস্য হিসেবে বাদ পদিয়ে 
এগারোজনের তালকাটি পড়তে হবে । উল্লেখ্য এই যে, এগারোজনের মধ্যে ৬, 
৫,.১১ € ১২ নং সদস্যরা সকলেই শালিখার অধিবাসী ছিলেন। শোনা যায়, 
এই বো গঠনে স্টলকাট” ভ্রাতৃদ্ঘয়ের প্রচেষ্টা ছিল সাঁবশেষ গুরুত্বপতর্ণ। 
এ"দের পাঁরাচাত অন্যত্র দেওয়া হয়েছে । 

১৮৮৪ সালে ২৯শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর প্রথম হাওড়ার পৌর 'নবচিন 
অনৃচ্ঠিত হয়! এখানে মনে রাখতে হবে যে, তারশজন সদস্]াবাশম্ট বোডে'র 
কাঁড়জন হবেন নিবচিত বাকি দশজন হবেন সরকার মনোনীত । শালিখা ও 
ঘৃষাঁড়র প্রথম নির্বাচিত জন প্রাতানধি হচ্ছেন-_ 

১নং ওয়াডে" ২ জন যথা বাবু পূণশিন্্র কুমার ও বাবু জটাধারী হালদার 
ইন ওয়াডে”১ জন যথা বাবু অক্ষয়কুমার চ্যাটাজ" 
৩নহ ওয়ার্ডে ৩ জন বথা বাবু উপেন্দ্রনাথ মিন্ত, বাব দীননাথ সান্যাল 

ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মনত 
৪নছ ওয়ার্ডে ২ জন যথা রামে*্বর মালিয়া ও বাবু গিরিশচন্দ্র বসু। 
ইংরেজ আমলেও হাওড়া 'মিউনাসপ্যালিটির ওপর শালাকয়ার 
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৪৬ শালখার ইতিবৃত্ত 

আঁধবাসীদের প্রভাব বেশশ ছিল । তদানীভ্তন বোডে'র চেয়ারম্যান মিঃ ক্রযাস্টার 
চেয়ারম্যানের পদ থেকে ২৪শে মা” ১৮৮৬ সালে পদত্যাগ করেন । ভাই ৭ই 
'গপ্রল, ১৮৮৬ সালে শালিখার আঁধবাসথ উপেন্দ্রনাথ মিত্র প্রথম ভারতণয় 'যাঁন 
বে-সরকারী প্রথম চেয়ারম্যান নিব্চিত হন। কিন্তু বানবাচনে বিধিগত ত্রুটি 
থাকায় তাঁর নিবচিন বৈধ বলে িবোচত না হওয়ায় কেদারনাথ ভট্টাচার্য বোডের 
ভাইস-চেয়ারম্যান নিবচিত হন। 

১৮৯১ সালে আবার বাব্ উপেন্দ্রনাথ [মনন বোডেরি বে-সরকারী প্রথম 
চেয়ারম্যান নিবাচচিত হন। +কল্তু এবারে তানি ?নজের অসস্থতাবশতঃই উন্ত 
পদে যোগ দিতে অনমর্থ হয়ে এ পদে ইস্তফা দেন ।১৯ এখানে মনে রাখতে 
হবে যে, ১১১৬ সাল পর্যস্ত জেলা শাসকই (স্বভাবতঃই ইৎরেজ ) এই 
বোডেব চেয়ারম্যান ছিলেন । এতাঁদন মিউীনাসপ্যাল বোডের সদসাগণ 
বান্তগতভাবে নবচিত ও মনোনীত হ'য়ে আসাঁছলেন। দেশের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে ১৯১৯ সালে মন্টেগ্ চেমসকোর্ড আওয়ার্ডে স্বায়ভশাসনে 
ভারতশয়দের অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । সৃতরাৎ 'মিউীনাসপ্যালিাটি 
1নবাঁচনেও আস্তে আস্তে রাজনোতিক দলের প্রভাব পড়বে তাতে আর আশ্চষ- 
ক! হাওড়া [সউীনাসপ্যাঁলটিতেও তাই দেখা দিল। ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেস এই পৌর সভার নিবচিনে দলের প্রার্থী দিয়ে প্রথম নিবাঁচনে অবতণ 
হলেন ১৯২৭ সালে । এই ব্যাপারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রধান নায়কের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । এই উপলক্ষ্যে দেশবন্ধুকে হাওড়া শহরে অনেক 
সভা ক'রতে হয়েছিল । দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কংগ্রেস জয়ী হ'ল ১, ২, ৩ ও ১০ নৎ 
ওয়ার্ডে আর তাঁর প্রবল প্রাতিন্দ্বদ্বী শিবপুরের চারুচন্দ্র সিংহের দল জিতলেন 
৪, &, ৬, ৭, ৮, ১ নং ওয়ার্ডে । ধলা বাহুল্য, দেশবন্ধুূর অত জনপ্রিয়তা থাকা 
সত্তেও চারুচন্দ্র সিংহ মশায়ের ঠিক কংগ্রে প্রাথাদের পরাজয় হয়োছিল। 
ফলে চারু 1ীসংহ মশায়ই সেবার চেয়ারম্যান হন। শালাকয়ার তিন নৎ 
ওয়াডে" দেশবন্ধুর তিনজন কণগ্রেসপ্রাথধই জয়ী হয়ৌছলেন। বিজয়শ 
প্রাথশুরা ছিলেন বিজয়কুমার মুখাজঁ, পগ্কজকুমার ঘোষ ও খখেন্দ্রনাথ 
গাজুলী। এই 'িনবাচিন উপলক্ষ্যে স্বয়ং দেশবন্ধ্ শালিখার একাধিক স্থানে 
সভা করেছিলেন । তার মধ্যে ক্ষেত্রমত্র লেনের বত'মান আর্য সমাজের মাঠে 
ও ধর্মভলার মাঠে সভার দৃশ্য এখনও অনেক প্রবীণদেরই স্মাঁতিতে ভাসছে । 
আর্য সমাজের সভায়ও দেশবন্ধুর বন্তৃতায় ব্যাধাত সন্টি করোছিল কয়েকজন 
যুবক । এ সভা শেষ ক'রে তান যখন ধম'তলার সভায় বতুতা ক'রতে যান 
তখন তশকে সেই সভায় বন্তুতা ক'রতে দেওয়া হয়ান। কথগ্রেসপ্রার্থর 
শীবরোধারা শুকনো লঙ্কার গংড়ো ছাঁড়য়ে সভা পণ্ড ক'রে দিয়েছিলেন । 
হাওড়া পৌরসভায় শালিখাবাসী সরকারীভাবে গরুত্পৃথ পদ পেলেন প্রথমে 
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হাওড়া উীনাঁসপ্যাঁলাট সংগঠনে ৪৭ 

খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে । তানি হাওড়া পৌরসভার 
একাঁটিৎ চেয়ারম্যানও হন । স্মরণ থাকতে পারে, বরদা প্রসন্ন পাইন চেয়ারম্যান 
পদ থেকে ইস্তফা দিলে ভাইস চেয়ারম্যান খগেন্দ্রনাথ ২1৩।১৯৩২ থেকে 
৪81১২।১৯৩৩ পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেছিলেন । শালিখা বাবু- 
ডাঙ্গার অধিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মৃখাজশ পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন 
১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সাল পযন্ত। তাঁর মৃত্যুর পর িজয়কুমার মুখাজ এ 
পদে [নবাচিত হ'য়ে প্রথমে কাজ করেন ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সন পযন্ত ॥। তান 
আবার ১১৩৮ থেকে ১৯৯৪২ সাল পযন্ত এ পদে পুনবিবিচিত হন । এই 
পাঁরবারেরহই অপর একজন িজলীকুমার মৃখাজী মনোননত কাঁমশনার ছিলেন । 
শালখার আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যান্ত শৈলকুমার মুখাজ হাওড়া পৌনসভার 
চেয়ারম্যান হন ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সন পঞন্ত। শৈলকুমারের পরিচালনাধীনে 
হাওড়া পৌর সভায় কয়েকটি খুরুতপূ্ণ কাজ প্রবতন করা হয়। যেমন 
কনজারভেন্পীর কাজে গো-যানের পারবতে মোটর ও লরার প্রচলন, 5. ম. 
71098 ৯৪7৭৯ অনুযায়ী পৌর-কমর্দের প্রথম প্রীভডেন্ট ফান্ড ও 
গ্র্যাঁচউাটি চালুকরন, পে-স্কেলের গ্রেড পরিবত'ন, পৌর-সতার বভ'মান সীল 
প্রবর্তন, € আগে সাল ছিল রেলের ই্জন ) বেলগাছিয়ায় ট্রেনচিৎ গ্রাউন্ডে 
দেশী সার প্রস্তুত কেন্দ্র স্থাপন এবৎ পৌর-সভার নিজস্ব হীঞ্জীনয়ারের 
তত্তাবধানে ঠিকাদারের বদলে পৌরসভার নিজস্ব লোকদের দ্বারা রাস্তা তোরর 
ব্যবস্থা ইত্যাঁদ । শাঁলখায় তুলসীরাম লক্ষমঈীদেবী জয়সোয়াল প্রসূতি 
হাসপাতাল ও সত্যবালা সংক্রামক হাসপাতাল দখট স্থাপন তার জনাহতব্র 
প্রয়াস । পূুবেই বলেছি যে, কীঁড়াটি আমনে নির্ধচন হত; বাঁক দশাঁট 
ছিল মনোনীত আদন। শৈলবাবূর আমলেই এই দশাট অ।সনেও সরাসাঁর 
নবচিনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে হাওড়া পৌরসভার 

নিবচিনের ব্যবস্থা ?তানই প্রথম চালু করেন । হাওড়া ময়দানে মহাতয়া গাঙ্ধীর 
এীতিহাঁসক সত্ব্ধনা তার পৌর প্রধানের কার্ধকালের আর এক স্মরণীয় ঘটনা । 
শৈলবাব্ ছিল্নে আমতত্যু শাঁলখার বাঁসন্দা । পরবতর্ঁ জীবনে তান স্বাধীন 
ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার 'ছ্বিতীয় স্পীকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অর্থমন্ত্রী পদে আসন হ'য়ে শালখাবাসগর মুখোজহল করোছিলেন । শালিখার 
অপর এক জনাপ্রয় প্রাতাঁনধি শগ্করলাল মৃখাজও হাওড়া পৌর সভার ভাইস- 
চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ ক'রে লোকাঁহতে আত্মত্যাগ ক'রে গেছেন। 

পৌরসত্ঞাকে সুপারাঁসড করা বা সরকার কর্তৃক পাঁরচালনার ভার গ্রহণ 
করা আজকে একাঁট সাধারণ 'নয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে । রাজনশীতির তাত্তবকগণ 
এই ব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার ধ্যান ধারণার পাঁরপল্থী ব'লে মনে করেন । 
[কিল্তু হাওড়া মিউনাসপ্যালিটির ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে, 

৯7 হাওড়ার সম্ভবতঃ প্রথম জেলা জজ । 



৪৮ শাঁলখার ইতিবৃত্ত . 

ইৎরেজ আমলেই তদানীন্তন বিদেশশ সরকার সবপ্রথম এই 'মিউীনাঁসপ্যালাটিকে 
সুপারাঁসড করেছিল । ঘটনা'টি খুবই রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে । ইৎরেজ রাজপুরুষরা বিম্বযৃদ্ধে সর্বক্ষেত্রেই 
প্রায় হেরে যাচ্ছে । ভারতের অভ্যন্তরে চলেছে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে 
'ভারত ছাড়' আন্দোলনের চরম সংগ্রাম । আঁধকাহশ স্বায়ভ্তশাসন সৎস্থাগ্ীলই 
হগ্রেসের দ্বারা শাসত হচ্ছে । এর প্রাতিফলন হাওড়া পৌরসভাতেও 

সমানভাবে দেখা দিয়েছিল । তদানখন্তন বোর্ডের সঙ্গে শাসকদলের প্রচণ্ড 
মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেস দলের সভা বসলো শালকের 'রামাবাসে' 
বজয়কমার মৃখাজশর উপাঁস্থাতিতে । সভা ঠিক করে যে, তদানখন্তন কংগ্রেস 
নেতা বরদাপ্রপল্ন পাইনকেই চেয়ারম্যান করা হবে। সভা শেষ করে সভ্যরা 
যে যাঁর বাড়ি গেলেন । শৈলকৃমার মুখাজশর এ প্রস্তাব পছন্দ হ'ল না। 
তাই 1তাঁন সভার পরেই কয়েকজন সদস্যদের নিয়ে জোট বে'ধে রাতারাতি পাল্টা 
সভা করে বরদাপ্রসন্ন পাইনের বিরুদ্ধে সই সংগ্রহ করতে লাগলেন । এ' 
ব্যাপ।রে তাঁর প্রধান সহায় হয়েছিল শালকের কাঁমশনার বনওয়ারশীলাল রায় 
এবং হাওড়ার কাঁমশনার সন্তোষকুমার দত্ত । সন্তোষ দত্ত পরে লোকসভার 
সদস্যও হয়েছিলেন । শৈলকৃমার চেয়ারম্যান হলেন। বরদাপ্রসন্ন কংগ্রেস 
ছেড়ে তদানীন্তন খাজা নাঁজম্বীদ্দন মল্তীসভায় যোগদান করে মন্ত্র হলেন । 
প্রাতশোধ গ্রহণের জন্যই 'তাঁন ভার্তরক্ষা আইনের জরুরী ক্ষমতাবলে এক 
সরকারী আদেশে ৯ ৬ ১৯৪৪ সনে হাওড়া পৌরসভাকে সুপারাঁসড করেন ! 
জেলার তদানীন্তন ডেপুটি মৌজস্ট্রেট ক. লু. তা. 01081-কে এঁকিকিউটিভ 
আফসার 'নয়োগ করা হ'ল। সরকারী এই আদেশের বিরদ্ধে অবশ্য 
শমউানিসপাল বোর্ড কোন কিছহ প্রাতিবাদ না করলেও তিনজন পৌর সদস্য 
সরকারের এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য কলকাতা হাইকোটে'র দ্বারস্থ 
হন। আনন্দের কথা, মহামান্য হাইকোর্ট সরকারের এ আদেশকে 'বাধি- 
বাহভূত ব'লে রায় দেন । ফলে সরকারী আদেশ বাতিল হয়ে যায় । ০1 
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₹্9৭.১ এই তিনজন কামশনারের নাম সাঁভক কম্পোনয়নে উীল্লীখত হয়ানি । 
শালাকয়াবাসঈ তথা হাওড়াবাসী জেনে খুশী হবেন যে, এ তিনজন কমিশনারই 
শালকের আমৃত্যু বাঁসন্দা ছিলেন-তাঁরা হচ্ছেন শৈলকূমার মুখাজঁ, 
বনওয়ারীলাল রায় ও জ্যোতিষচন্দ্র মন্ত্র! 

ব্যাপারটি এখানেই শেষ হ'ল না। বিদেশশ শাসকের প্চপোষকতায় 
তদানীন্তন বাংলাদেশের সরকার মযাদার প্রশ্নে কলকাতা হাইকোটেব্প রায়ের 
বিরুদ্ধে বিলেতে 'প্রীভ কাউন্সিলে আপনল করেন । এবারে কিন্তু বনওয়ারীলাল 



হাওড়া মিউীনীসপ্যালাট সংগঠনে ৪৯ 

রায়কেই সরকারের 1বরৃদ্ধে একাকী লড়তে হল। সমস্ত আঁথক দায়িত্ব 
তাঁকেই বহন ক'রতে হয়েছিল । তানি কেস লড়বার জন্য লম্ডনের বিখ্যাত 
ইৎব্রেজ আইনাঁবদ স্যার ডি, এন, 'প্রট-কে নিয়োগ করোছিলেন । সখের কথা. 
শেষ পর্যন্ত ওখানেও বনওয়ারীলালের জয় হল। আজ সেটি একটি 
ইতিহাসের বিশেষ নজর । 

রাজনীতি এমন এক ব্যাপার ষে তার রং পরিবর্তন হ তেও বেশঈ সময় লাগে 
না। বে আদশের বশবতাঁ হয়ে শৈলকুমারের নেতৃত্বে পৌরসভাকে 
সুপারাঁসশনের হাত থেকে বাঁচানো হল, সেই শৈলকৃমার মুখাজশই পুরোভাগে 
থেকে ১৯৫৪ সালে চেয়ারম্যান কাতি'কচন্দ্র দণ্ডের নেতৃত্বে ইউ. পি. বি, দল 
কর্তৃক পাঁরচালিত হাওড়া মউানাঁসপ্যাল বোড'কে সুপারাঁসড কাঁরয়োছিলেন । 

১৯৫৬ সালে হাওড়া ইমপ্রুভমেস্ট প্রাম্ট গঠনের কাজে শৈলকুমারের কীতিত্ব 
স্মররণীক্র । সম্প্রীতি রাম্দ্রপাঁত হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট বিলে সম্মাত দিয়েছেন, 
ফলে হাওড়া মিউানাসপ্যালিটি আঁচরেই কপোরেশনে উন্নীত হবে । 

হাওড়া পৌরসভার পৌর প্রধান হিসেবে শালিখায মুখাজধশ বাঁড়র সন্তান 
নির্মল কুমার মুখাজীীর নামও স্মরণযোগা । স্মরণ করার [বিষয় এই যে, 
নর্মলবাধুর আগে ও পরেও পৌরসভা সুপারাসভেড হয়েছে । আজও ষে 
পৌরুসভা রয়েছে তাও সপারাঁসডেড পৌরসভার দেহাংশ । বত'মানে ষে 
বোড' আছে তাও হচ্ছে সরকার কর্তৃক মনোনীত বোর্ড । সেই বোডেরও 
সভাপাঁতি হচ্ছেন শালখারই পূরতন বাঁসন্দা আলোকদূত দাস । 

এতক্ষণ ধ'রে হাওড়া পৌরমভার বিস্তুত আলোচনায় আমার প্রধান উদ্দেশাই 
হচেছে এই যে, হাওড়া পৌরসভার আরম্ভেও যেমন শালিখাবাসগর প্রাধান্য ও 
গুরুত্ব ছিল, মধ্যে এবং বত মানেও সেই এীতিহ্যের বিজয় পতাকাকে শালিখার 
নেতৃবূন্দ এখনও উদ্ভীন রেখে চলেছে. ! এটা শালিখাবাসীর পক্ষে শ্লাঘার 
বস্তু । তাই কাঁবর কথায় অনাগত নেতৃত্বের কাছেও আশা করি, তাঁরাও যেন 
মামাদের পৃবসুরীদের পতাকা বইতে সমর্থ হন। কাঁবর কথায় বাল £ 

তোমার পতাকা বারে দাও 
তারে বাঁহবারে দাও শকতি । 



সপ্তম অধ্যায় 

জেলায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন 
মানুষের খাওয়া, পরা ও বাস্স্থানের পর আর কোন জানসাঁট অত্যাবশ্যক 

এই প্রশ্নের উত্তরে এক নিঃশ্বাসে বলা যায়-- শিক্ষা । হাওড়া জেলার বিশেষ 
কয়েকটি িদাচচরি কেন্দ্রের কথা বাদ দিলে মধ্যবৃগে এই জেলা 'বিদ্যাচচয়ি 
বেশ 'পাছয়েই ছিল । 'বিদ্যাচচরি প্রাচীন কেন্দ্র হিসেবে পরগণা ভুরশ, 
নারীট, রসপুর, জোরহাট, খুরট, বাল ও বেলড় ছিল সমাধক প্রাসদ্ধ। 
আমতার পেখ্ড়ো হরিশপুরের সন্তানরত্ব ভারতচন্দ্র রায়ের কথা আমাদের 
জানা আছে। তাঁর রাঁচত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য বাংলা ও বাঙ্গালগর কাব্য 
জগতের এক অনন্য সম্পদ । সংস্কৃত-চরি আর এক কেন্দ্র ছিল রসপর। 
এখানে রামকৃষ্ণ রায়ের মত কাঁবর হাতে শবায়ন' রচিত হয়েছিল । সাঁকরাইলের 
জোরহাট গ্রামের কাব দ্বিজ হারিদেব বরায়মঙ্গল' গ্রল্থ রচনা ক'রে বিদ্যাচচরি 
কেন্দ্র হসেবে এ গ্রামের খ্যাতির কথা ইতিহাসে স্থান ক'রে দিয়েছেন । হাওড়া 
শহরের 'খুরুট'ও সৎস্কৃত 'বদ্যাচচরি কেন্দ্র ছিল । বালী ও বেলুড় একইভাবে 
হস্কৃত চচরি স্থান ছিল। 'বালশ 'বদ্যাসমাজ' ছিল এমন একাঁট কেন্দ্র 

যার আঁস্তত্ব মৃঘোল বৃগের পূবেও লক্ষ্য করা যায়। এই অণুলে পাশ্ডিত 
ব্রাহ্মণরা টোল ও চতুষ্পান্টার মাধ্যমে সংস্কৃত-চচরি প্রসার ঘটাতেন।১ এই 
ধরণের সংস্কৃত টোল তোর হয়োছল ব্রাহ্মণ পাশ্ডিত িরোমাঁণবাবুর উদ্যোগে 
রাহ্মণগ্রাঁছতে (বত'মান বামুনগাছি )। বাবুডাঙ্গাতেও এরকম একাঁট টোল 
ছিল । তর মাঁস্তত্ব আজ নেই ।২ 

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, হাওড়া শহরে খুরট ও বাল৷- 
বেলুড়ের মাঝখানে শালিখা অবস্থিত হ'য়েও এই অগুলের কোন পাঁন্ডত ব্যান্তর 
পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন সাহত্য সাম্ট সম্ভব হয়ান। এ অণগুলে অব্রাহ্মণদের 
বাসই হয়তো এর অন্যতম কারণ । একথা স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, সে 
যুগে সৎস্কৃত বিদযচচয়ি ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সর্বজনদ্বীকৃত ছিল । 

ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের পৃবে এখানকার মাণ্দর ও মসাঁজদগালই ছিল 
অক্ষর পারচয়ের কেন্দ্রে । 1কন্তু আশ্চের 1াবষয় এই যে, যেখানে সংস্কৃত বা 
ধুপদশী ভাষার কোন চচহি ছিল না সেখানেই ইৎরেজীঁ শিক্ষার পত্তন হ'ল সারা 
জেলার মধ্যে প্রথম ॥ এর কারণই বা ক হ'তে পারে ? 

মনে হয়, শালিখা ও ঘুষুঁড়র এই অগ্ুলটি গঙ্গার তশরে অবাঁপ্থত হওয়াষ 

১। হাওড়া গেজোটিয়ার্স _-আমিয় ব্যানাজশ 
২ (7 টব, 901761066---/0 28000203001 1310/1910--7851 2 11999061872. 



জেলায় ইৎরেজী শক্ষার প্রবত'ন ৫১ 

এবৎ এখানে সমুদ্ুগামী জাহাজের মেরামত কেন্দ্র ছিল ব'লে বাপাঁজ্যক জাহাজের 
1বদেশশ লোক লস্কররা শহরের এই অংশে থাকার উপযোগিতা উপলাব্ধ 
করোছিলেন ৷ তাই তাঁদেরই স্বাথে ও প্রয়োজনে এবং কয়েকজন 'মশনারী 
পাদুশ ধমন্তিকরণে শিক্ষা বিস্তারের কল্যাণ শচন্তার দক থেকেও হয়তো 
তাঁরা এই অণ্খলে ইৎরেজী ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রথম স্কুল প্রাতিষ্ঠায় উদ্যোগণী 
হয়োছলেন । 

১৭৮২ সালে জেলার প্রথম ইৎরেজী স্কুল স্থাঁপত হয় বত'মান হাওড়া 
কালেইরেট আফস প্রাঙ্গণে । এই প্রাথাীমক বদ্যালয়াটর নাম ছিল ৭9 
7907%81 141116815 01:0080 85100. বেঙ্গল আমর নিহত সোনক- 
সম্ভানদের প্রাথাযক শিক্ষার জন্যই মূলতঃ 'বদ্যালয়াট স্থাঁপত হয়োছল ॥। এই 
স্থ।নটি লেভেট সাহেবের বাগান বাঁড় ছিল ।১৯ এখানে প্রায় পাঁচশ অসহায় 
শিশু শিক্ষালাভ ক'রত ।২ 

শ্রীরামপুরের মিশনারী সাহেবদের এদেশে শিক্ষা বিস্তারের অবদানের কথা 
আমাদের জানা আছে । এ প্রাতিজ্ঞানের তত্তবাবধানে 159 7357096 11188100878 
8০০19৮% নামে একটি পাদ্র সংস্থা ১৭৯৩ সালে জেলায় প্রথম এদেশখয় বালক 
বালিকাদের জন্য দ"ট প্রাথমিক 'ব্দ্যালয় স্থাপন করেন ।৩ পরে ১৮৩০ সালে 
এ সৎস্থারই উদ্যোগে আরও দহ'ট বাথলা মনিটার' প্রথায় স্কুল স্থাপিত হয় । 
এদের মধ্যে একটি ছিল এদেশনয় খজ্টান সম্প্রদায় ও অপরাট ছিল অখীম্টীয় 
ভারতঈয়দের জন্য ।5 

হাওড়ায় প্রথম বসবাসকারী %৮৮৪৪০০ নামে জনৈক মিশনারী পাদ্রী ১৮২১ 
সালে এই শহরে এক আবাসিক 'ব্দ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন । যাঁদও 
সোঁট কয়েক বছর যেতে না যেতেই উচ্গে যায়। ৭. 10188 নামে অপর 
এক পাদ্রী ঘুষুড়তে একাঁটি অধৈতাঁনক স্কুল প্রাতিষ্ঞা করোঁছলেন । সোঁটিও 
ষোল বছর চলার পর বন্ধ হ'য়ে যায় ।« এখানে উদ্লেখ করা যেতে পারে যে, 
এ সব স্কুলই প্রাথামক [বিদ্যালয় হসেবেই প্রাতাষ্ঠত হয়েছিল । এই দুই 
পাদ্রীর স্কুলেই ইউরোপীয় ও 'ফাঁরাঙ্গ বালকেরাই কেবলমাত্র (মেয়েরা নয় ) 
পড়ত ।৬ 

ওপরের আলোচিত স্কুলগযাঁল 'কন্তু প্রায় সবকাঁটই শালখার সখমানায়ই 
_অবাস্থিত হিল । সংস্কৃত বা ধুপদী ভাষার চচাকেন্দু [হসেবে শালখার খ্যাতি 

১। 1. 9. 9. 0. 7121165 22৫ 08810850790 মা1) [31511106 0725169615-- 

1909. 
২। €. বব. 991111০০-_পূর্বে উল্লাখিত বই 
৩) 170%/791। 09982616661--/173692 89115055 

৪1 0০ 2. 82021166--170/81 72850 200 15967) 

$ 1720৬781 322516561--৯00155 1380611৩০-- 

৬। 0৬2) 03829006017 টি রা 



২ শালিখার ইাতবত্ত 

নারশট, ভুরশহট, রপপৃর, খুরুট, বালখ ও বেলড়ের মত উল্লেখযোগ্য না হ'লেও 
আধুনিক ইৎরেজী শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র কিন্তু স্থাপিত হয়োছল এই শালিখায়ই । 

হাওড়া জেলা স্কুলে'র নাম আমাদের সকলের কাছেই পাঁরাচিত । একমাত্র 
এই স্কুলটি ছাড়া অন্টার্শ ও উনাঁবঘশ শতাব্দশর চল্লিশ দশকে প্রাতাঁন্ঠিত 
জেলার কোন শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানই নিজ আস্তত্ব বজায় রাখতে আজ আর সক্ষম 
হয়ান। এই সরকারণ সাহাব্/প্রাপ্ত বিদ্যালয়াটও 1কল্তু প্রাতিষ্ঠিত হয়োছল এই 
শাঁলখায়ই প্রথম । হাওড়া ডান্ন্ত গেজেটিয়ারের লেখক আময়কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন--05 1০৮৪2069716, 3845, 0708 70186706 
01221505869 01 170৮8, 79091590 790 06961680108 [010 131000 108.:91709 

10৮ 01069101008 (30501000610 301)001 10 17089] 60১0১ 10101) 78৪ 

৪৪/৮৮9৭ 00. 10908201১67 15 1845 ৮58৮0 0018 56065৮৪ 901)1)016, [বদ্যালয়াটর 

সূচনা কোথায় হয়েছিল তার অবশ উল্লেখ তান করেনাঁন । কিন্তু শোবরধন 
সঙ্গত ও সাহত্য সমাজের স্মারক গ্রম্থ € ১৯৪৮ ) িখছে--১৮৪৫ খীন্টাব্দে 

পুরাতন নুন গোলার পর্বে একটি সরকারশ সাহায, প্রাপ্ত স্কুল স্থাপনের জন; 
সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করা হয়। গঙ্গার ধারে গোলাবাড়ই থানার 
পেছনে এই নুনগোলার অবাস্থাতি আজও তার সাক্ষা বহন করছে ।” এই 
বন্তব্যাটই যে যথার্থ তা অবশ্য শ্রীবন্দ্যোপাধায়ের নিজ লেখনীতেও ফুটে 
উঠেছে। 1তাঁন তারপপুহই লিখছেন 75 900০0] 770056৮5885 1)0116 12 

164% 00 2:95 00581)9, 1100 01 1807 065৮ 6109 70120 21207, 02 

1858 609 55 08091 01 260০62085 8.8 39106 00) 102 6119 190625009 

1358001102,510] 01 6000 0101592815৬ 01 0৮00৯৪**৮* [018 10565506100, 

712817160187017 7৩ 6178 [087 71115 9910071, সতরাৎ প্রদেই যে এই 

স্কুলটর নাম হাওড়া জেলা স্কুল ছিল না এবৎ বত'মান স্থানেও বে প্রথম 
স্থাপিত হয়াঁন তা বেশ পাঁরহ্কার ভাবেই বোঝ। যাচ্ছে! এক সময়ে এই 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শালখার আধবাসী বেণীমাধব দে সংবণ বাঁণক 
সমাজের মধ্যে তিনিই ছিলেন নাকি প্রথম এম, এ। পরে তান স্কুল 
ইনসপেকটারও হয়োছিলেন । শেষ জীবনে তাঁন হুগলনঈ ডকের সামনে একি 
বাড়ীতে জীবন কাটান ।১ 

এরপর যে শিক্ষা প্রাতজ্ঞানাটির শাম বলব তা হচ্ছে বত'মান শালাকয়া 
এ. এস. হাই স্কুল। সবপ্রথম এই স্কুলাটর নাম ছিল শালিয়া আখলো 
ভাণকিলার স্কুল । ১৮৫৫ সালে পুণ্য 'আমনারুণী' 1তাথিতে বিদ্যালয়টি 
মান্র পাঁচাঁট ছান্র 'নয়ে বিদ্যোৎসাহন ক্ষেত্রমোহন মিত্র মশায় (যার নামে ক্ষেত্র মনত 
লেন ) প্রাতষ্ঠা করেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কলকাতা বিশ্বাবদালয় '্রার€, 

স্পা শশিশীশি। 

৯। স্মারক গ্রন্থ গোবর্ধনি সঙ্গীত ও সাহিত। সমাজ ১৯৪৮ । 



জেলায় ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ৫৩ 

'দহ'বছর পরে অ্থৎি ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হয়। বাবু ক্ষে৫মোহন মিত্র হাওড়া 
কোর্টের একজন মোল্তার ছিলেন । পরে কবে বা কখন এই স্কুলের নাম 
শালয়া আহলো সংস্কৃত স্কুল হ'ল তার কোন প্রামাণিক তথ্য আজও পাওয়া 
যায়ান। তবে ক্ষেত্রমোহনের সহদয় লালন পালনে এই বিদ্যালয়টি আস্তে 
আস্তে বড় হ'য়ে উঠতে লাগল--তাই স্থানীয় লোকেরা এই বিদ্যালয়কে 
বহুদিন 'ক্ষেত্রীমত্রের সকুল' বলত । 

এই স্কুলের প্রাতষ্ঠা 'কস্তু অতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় শুরু হয়। 
বহৃঘাট ঘুরে ঘুরে তবেই বত'মান পুণ্য সললা গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণস 
সমতুল জায়গাাটিতে বিদ্যালয়াঁটি অবাস্থত হয়েছে । বিদ্যালয়াঁটর প্রসুত গৃহ 
সম্বন্ধে হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক আঁময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন- 
“16 ৬98 98657)1181)90 ৪6 1 011)56% 10 78000151858 00৮10051610 

0800801016০ 609 0০ড৪ 01 6১৪ 109811657. কিল্তু উত্ত স্কুলের শতবধ 
উৎসব উপলক্ষে যে স্মরণনী প্রকাশিত হয়োছল €(২২শে মাচ? ১৯৫৫) নিম্ল- 
কমার ভট্রাচাঞ ও ডঃ পাকতীকমার পরকারের সম্পাদনায়, তাতে লেখা হয়েছে-- 

'শালিখার তৎকালখীন এক জাঁমদার স্বগত দুগচিরণ নাগ মহাশয়ের গহে 
বিদ্যালয়ের আঁধবেশন হইত । (অনুমান করা যায় বতমান গ্র্যান্ড ট্রাক 
নোড হইতে ক্ষেত্রমোহন ত্র লেনের প্রবেশ পথে বামাদকে যে গহগুলি আছে 
তাহাদেরই কোন একটি বিদ্নালয়গ.হরুপে বাবহৃত হইয়াছিল )। বলা 
ধাহুলা, দৃগচিরণ নাগের বেশীর ভাগ বাঁড়ই তখন জ, টি, রোডদ্থ সঈতানাথ 
বসু ও ক্ষেতামন্র লেনের মুখেতেই ছিল । পৃতরাৎ স্মরণীর বন্তব্যই বেশৰ প্রামাণা 
দলে মনে হয়। ছারসহখা বাঁদ্ধ পেলে স্কলাটি আবার ১৮৫৮ সনে চৌ রাস্তায় 
গনৈক হরমোহন বসুর বাড়তে স্থানাস্তারিত ঝরা হয়। তারপর ১৮৬৯ সনে 
দানবীর অনাথনাথ বসুর বদান্যতায় বত'ম।ন স্থানে বিদ্যালয়াঁট স্থাঁপত হয় । 

বে-সবকারী প্রচেষ্টায় এবং ভারতাঁয় পরিচালনায় জেলার প্রথম মাধ্যামক 
[বিদ্যালয় এই শাল?কয়া এ, এস, স্কুল । এই স্কুলের ছাত্ররা প্রথম এন্ট্রান্স 
দেয় ১৮৫৯ সালে । লক্ষণীয় যে, হাওড়া জেলা স্কুল ১৮৪৫ সালে স্থাপিত 
হলেও তাঁর প্রথম ছারদল এন্ট্রান্স পরণক্ষায় বসে শালকে স্কুলের মান এক 
বছর আগে অথাৎ ১৮৫৮ সনে ।১ কিন্তু এই স্কুলের বান প্রথম প্রধান শিক্ষক 
হলেন তিনি কোন ভারতীয় নন। তান ছিলেন একজন ইউরোপায়--তাঁর 
নাম হ'ল (90880. [00 জ96.২ এই বিদেশশ প্রধান শিক্ষকের ব্যান্তগত 
জীবন সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। অনেক উত্থান পতনের মধ্য 
দয়ে জেলার এই প্রাচীন অন্যতম 'বিদ্যালয়াটর গৌরবের কথা কেবল গঙ্গার 
পাশ্চমপারেই সীমাবদ্ধ রইল না। ১৯৩৭ ও ১৯৪০ সনের সামান্য ব্যবধানে 

১। হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার - অমিয়কুমার | 
২। স্কৃলের শতবার্ধক স্মরণী ১৯৫৪ । 



৫৪ শালিখার হাতবৃত্ত 

কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের প্রবোশকা পরীক্ষায় প্রথম ও তৃতীয় স্থান লাভ 
করে বিদ্যালয়ের ছান্র যথাক্রমে রামকৃষ্ণ ঘোষ ও পার্বতী কুমার সরকার । 
এই ঘটনা দুটির মত আর কোন আনন্দ সংবাদের পুনরাবাত্ত অবশ্য আজও 
পযন্ত শাঁলখাবাসঈর ভাগ্যে জোটোন। রামকষ্ক ঘোষের নাম করতেই 
শালাকয়া এ, এস, স্কুলের একাঁট ঘটনার কথা মনে প'ড়ে যায়। যাঁদও 
ঘটনাটি ঘটেছিল এই স্কুলের দশম শ্রেণীর চার দেওয়ালের মধ্যে তথাপি তার 
প্রতিক্রিয়া দেখা 'দিয়োছিল তদানশত্তন সারা বঙ্গদেশে। যার মধ্যে স্বয়ং 
বি"বকবি রবখন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পর্যন্ত আসরে ন।মতে হয়োছিল । ঘটনাটি হল-- 

১৯৩৬ সন। সুনীল চন্দ্র সরকার নামে জনৈক শিক্ষক বিশ্বাবিদ্যালয় 
ফেরৎ শিক্ষকতা করতে এসেছেন শালাঁকয়া এ, এস, স্কুলে । তখনকার দিনে 
দশম শ্রেণীতে বাংলা বইতে ধনঝণরণন' নামে একটি কাঁবতা পাঠ্য ছিল । 
শ্রসসরকার এ কাঁবতাটি একাদন পড়াতে গিয়ে যে ব্যাখ্যা করলেন তার প্রাতবাদ 
হ'ল দশম শ্রেণীর মহণ্টিমেয় কয়েকাঁট মেধাবী ছাত্রের পক্ষ থেকে । এদলে 
ছিলেন শঈতলচন্দ্র পোড়েল, রামকুষ্জ ঘোষ ও সুশঈীলকুমার গাঙ্গুলণ প্রমূখ 
ছান্রবন্দ। তাঁদের প্রাতবাদের কারণ ছিল এই যে, উত্ত কবিতাটির ব্যাখ্যা 
তদানীন্তন কুলের জনৈক প্রবণ ও নামকরা বাখলাশিক্ষকের বিশ্লেষণের 
[বপরীত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে । বলা বাহুল্য, সেই ঘূগে উন্ত প্রবীণ শিক্ষকের 
বাংলা সাহত্যে জ্ঞানের গভ+রতা সম্পকে ছাত্ররা সন্দেহাত?ত ছিল । ফলে 
যুবক শিক্ষক সূনলবাবূর ল্যাখ্যাঁটি তাদের মন+পৃত হ'ল না। সুনগল 
বাবুও মহাবিপদে পড়লেন । তাই কোন বাদানুবাদে প্রবীণদের সঙ্গে লিপ্ত 
না হ'য়ে নিজ মযাঁদার আসন ছাত্র সমাজে প্রাতিষ্ঠিত করবার জনাই হয়তো 
সোজা কবিগ্রু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নজের লেখা কাঁবতার ব্যাখ্যা তাঁকেই 
[দতে লিখেছিলেন । এই দুয়ের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়োছিল তাও পাঠকের 
অবগাঁতর জন্য হবহু দুটি চিঠিই এখানে তুলে ধরলাম । 
শ্রদ্ধাস্পদেষ্, 

আমার নত প্রণাম গ্রহণ করবেন। আপনার একটি কবিতা সম্বন্ধে 
ছান্ন ও শিক্ষক মহলে কছু উদ্বেগ, কলহ ও অস্বাচ্ছন্দ্যের স্্টি হয়েছে। 
ব্যাপারটা সামান্য হলেও হয়ত আপনার সামান্য একটু মনোযোগের অযোগ্য 
নয়। এই ভেবে এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আক্ণ করতে সাহসাঁ হলুম। 

কাঁবতাঁটি হ'ল “নঝণীরণী' --0819269 00156258165 1050100196107 

পরাক্ষারথখদের পাঠ্য তালিকার অন্তভ্ন্ত । কবিতা ট স্কুলের ছেলেদের জন্যে 
[নবচিনে কতৃপক্ষ 1ববেচনা শন্তির পাঁরচয় দিয়েছেন কিনা, সে আলোচনা 
করবো না। তবে আমি নিজে জান, এ কাঁবতাটির ব্যাখ্যা নিয়ে বহ্ ম্কুলেই 
শিক্ষকদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটেছে । বাজারের ০৪৪ 018%9%5 রা তো কবিতাটি 

“শেষের কবিতা' থেকে উদ্ধৃত এই অজুহাতে কবিতাটিকে প্রেমের কবিতা বলে 
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ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক শিক্ষক শুনতে পাই এই কবিতাটির সঙ্গে ণনঝ'রের 
স্বস্ন ভঙ্গ' জাঁড়ত ক'রে এমনও বলেছেন ষে ও কবিতাটি হচ্ছে নিঝ'রের সমদ্দ্ 
যাত্রার সঙ্গে মানুষের আঁত্ক্রমণশশল জাবন যান্লার তুলনা । এ অর্থ করবার 
কোনও সঙ্গত কারণ আম তো দেখি না। অবশ্য এ বিষয়ে কোন উৎকণ্ঠা 
অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে না। 

শুধু আমার নয়, অসংখ্য শিক্ষক ও ছাত্রের সুবিধার জন্য এই আমার 
নবেদন যে, এ বিষয়ে আপনার কাছ থেকে একটু নিদেশ পেলে কৃতার্থ হবো । 

প্রার্থনা কার আপনার স্বাস্থ্য ষেন অক্ষুন্ন থাকে । ইতি-প্রণত--সুনীল 
চন্দ্র সরকার তাৎ ১৭ই এ্রাপ্রল, ১৯৩৬ . ৩৩, জৌলয়াপাড়া লেন সালাকয়া 
হাওড়া । 

এই চিঠি পেয়ে ি*বকাব যে উত্তর দিয়েছিলেন তাও হৃবহ্ পাকের 
অবগাঁতর জন্য ছেপে দিলাম । 

সুনীলচন্দ্র সরকার 
৩৩, জেলিয়াপাড়া লেন, শালাকিয়া, হাওড়া 

শাস্তনিকেতন 
3 

কল্যাণয়েষু, 
“শেষের কবিতা গ্রন্থে ণনঝণীরণঈ' কাঁবতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ 

ছিল। তার থেকে বিশ্লি্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খখজে 
বের করা দরকার হয় । আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে 'বি্ব 
প্রকৃতির একাঁট চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূয্য চন্দ্র আলো-আঁধার 
[নয়ে সবজনের, সর্বকালের । জ্যোতি্ক লোকের ছায়া দোলে তার ঝরণার 
ছন্দে । জীবনে কোনো বপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহৃত' 
আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের নাবড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে 
উপলাব্ধ করে--তখন বিশ্বের 'নত্য উৎসবের সঙ্গে মানব-চিত্তের উৎসব মিলিত 
হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণখ তারই বাণী হয়ে উঠে। 

ইতি ৫ই বৈশাখ ১৩৪৩ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য এই চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে শনঝারণী, সম্বন্ধে 
রবখল্্নাথ “আনন্দবাজার' পারুকায় ওরা ভাদ্র, ১৩৪৩ সন নিজ ব্যাখ্যা 
নম্নোন্তভাবে প্রকাশ করেন £ 

“শেষের কাঁবতা'য় নাঁয়কাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি 
ঝর্ণার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে 
অবাধে প্রাতফাঁলত হয়। তোমার সেই নিম্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, 
আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক, তোমার মনে প্রাতাবাম্বিত 
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আমার ছাঁবাটিকে বাণণ দাও, তোমার প্রেমের যে বাণশী নিত্যকালের। অর্থাৎ 
তোমার ভালোবাসার চিরম্তনতায় তাকে সার্থক করো; সত্য করো । 

তোমার অন্তরে পড়ছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের 
দশীন্ত, তারই উপলাব্ধতে আমার অভ্তরতম কবি উল্লাসত । পদে পদে তোমার 
আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সণ্টার । আমার মন জাগে তোমার 
ভালোবাসার প্রবাহ-বেগে, তার প্রেরণায় আমার বথার্থস্বর্পকে জানি। 
তোমাতেই পাই আমার প্রকাশ রূপিণগ বাণীকে । 

এক কথায়, এই কাঁবতার মমাথ" এই ষে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে 
যখন প্রতিফলিত দোঁখ তখন 'নজের আত্মোপলাষ্ধ ও আত্মপ্রকাশ উজ্জল হয়ে 
ওঠে। 

এই কাঁবতার অথ সম্বন্ধে কাবির নিজস্য ব্যাখ্যা প্রকাশিত হওয়ায় ব্যাপারাঁট 
এখানেই শেষ হয়। কিস্ত এর কলে কলকাতা 'বিশ্বাবদ্যালয় এ রকম একাঁট 
জাঁটল কবিতাকে স্কুলের অপাঁরণত ছাত্রছাত্রীদের 'জন্য পাঠাতা'লিকাভুন্ত ক'রে 
যে সুবিব্চনার পারচয় দেনান (যা সৃনখলবাবু সন্দেহ প্রকাশ করেও মন্তব্য 
করেনান ) তা তারা নিজেরাই বৃঝতে পারেন । আনন্দের কথা অবশেষে এ 
কবিতাটিকে পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় । 

সৃনীলবাব্ এই স্কুলে কাজ করতে করতেই কবিগুরুর সঙ্গে পল্রালাপ 
করেন। পরে তান শাশুনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সান্ধ্য লাভ করেন । 
১৯৪২ সালে শ্রগীনকেতনের অধাক্ষ ছ'ন এব বশ্বভারতশীর ইৎরেজী 1বভাগের 
প্রধান অধ্যাপক শনয়োজিত হন। শেষ জীবনে তানি শবনয় ভবনের' 

€1বি, টি, কলেম্স) অধাক্ষ পদে উন্নীত হয়োছলেন। সুনঈলবাবু সাহত্য 
জগতে নিজ আসন. ক'রে নিয়েছিলেন । কাঁবিতা, নাটক ও কিশোর সাহত্যে 
তাঁর কীতিত্বের ছাপ রেখে গেছেন । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা চিভ্তার ওপ্র 
সৃনীলবাবৃর লেখা বই 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা” সুধাঁজনের কাছে 
পারাচিত বই। কিশোরদের কাছে ভার 'কালোর বই' একটি প্রিয় সৃথপাশ্য 
পু্তক । কলকাতার 'রৎমহল' রঙ্গমণ্ে তাঁরই রচিত 'কথা কও নাটক বহু 
দিন আঁভিন্বত হয়োছিল যার স্মাতি কলকাতাবাসীর অনেকেরই মনে পড়ে। 
এক পেয়ালা কাঁফ' তার নাটকটিও সার্থকভাবে অনেকদিন প্রকাশ্য রঙগমণ্ে 
আভনীত হ'য়ে গেছে । 

আবার শালাঁকয়া স্কুলের প্রপঙ্গে ফিরে আসা বাক। এই বিদ্যালয়াটির 
আটাঁদনব্যাপশী শতবাষকী উৎসবের € ১৯৫৫ সন ) কথা বহযাদন এ অণলের 
নাগারকদের মনে থাকবে । 

এই উৎসবটি 'বাঁভন্ন দিক থেকেই স্মরণীয় হ'য়ে আছে । বালক ও বালিকা 
[বিভাগের দুটি বিরাট বাড়তে দশাঁদন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, চারু ও 
কার শিল্প ও ফটোগ্রাফির এক প্রদর্শনী হয়েছিল । এই অগুলে ফটোগ্রাফির 
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প্রদর্শনী সেই প্রথম হল। আটাঁদনব্যাপই যে আনন্দানুষ্ঠানের ব্যব্থা 
হয়েছিল রামপ্রতাপ চামোরয়া পাকে তাও উল্লেখযোগ্য হ'য়ে আছে বাঁভন্ন 
জ্ঞানীগৃণী ব্যান্তর উপাস্থাতিতে । বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগের ছাল্রীদের 

'শকুন্তলা' ন্ত্যনাট্য অন-ম্ঠানটির কথা আজও অনেকের স্মতিতেই ভাসছে । 
অনুষ্ঠানের জৌল.স ও প্রয়োগ নৈপৃণ্যের সঙ্গে ছিল ব*বাঁবখ্যাত নত্যাশল্পী 
উদয়শঙ্করের উপাঁচ্ছাতি। উত্তর হাওড়ার হাজার হাজার দ্শকমস্ডলী স্বাভাবিক 
কারণে সোঁদিন মাঠে উপাস্থিত হয়োছিল । যথাসময়ে নতানুষ্ঠানও শুর? হল । 
কিন্তু দৃশতিনাটি দশ্য হবার পরই অত্যুৎ্সাহী দশকের ভীড়ে ও আতিশযে। 
কর্তৃপক্ষকে অমন সন্দর অন:ষ্ঠানাটকে বধ করে দতে হয়-পাছে কোন 
দুভগিজনক ঘটনা ঘটে । সোঁদনের অনুষ্ঠান পাঁরত্যন্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে 
িন্দুস্থান ব্ট্যান্ডাড 8181&৫ তারিখে পান্রিকায় লিখেছে 882 8956 
7165 5108৮ 0106 60 010107905901060ন7 2081) 01 ড191028 88680089690. 6০ 

09 8008 0169010 07000850010 609 01091) 911 1061107002008 009 1015 

190 60 109 0180010117067 21১00 6719 1010019 01 6119 7061101008068 60 

25010. 8901097765 0109 %0 869১0010608 [0] 19100. সংবাদপন্রীটি স্বস্তির 

বাণী শোনা,তও ভোলোনি। তারপরই 'লিখছে_-1৮ ছ&৪ & 01809 ০01 ০0৭ 

1701 81796 1006 & 91106]9 0106052১010 0600176 000107:90. 

এই *:তবর্ষে ষে চারজন এদেশীয় প্রধান শিক্ষক সুনামের সঙ্গে কাজ ক'রে 
গেছেন তাঁরা ছিলেন ক্ীরোদচন্দ্র মিন, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন বসু 
ও গেবিন্দলাল সরকার । এদের মধ্যে সংরেন্দ্রনাথের সাশক্ষকতা ও 
সসংগঠনের কথা বলতে আজও প্রবাণরা ক্লান্ত বোধ করেন না! এই স্কুলের 
উত্থান পতনের সময় যে সব সংগঠক শন্ত হাতে হাল ধরে তরঙ্গায়িত বিক্ষুব্ধ 
তরণশকে রক্ষা করার মত এই 'বিদ্যালয়াঁটকে যোগ্য হাতে পাঁরচালনা করোছিলেন 
তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনকুলচন্দ্র মিত্র, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, রামলাল 
মুখোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, 'ত্রপুরাচরণ রায়, অনাথনাথ দেব, 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী 
বন্তিগণ । ১৮৩৪ সনে পিলখানায় 'জি, টি, রোডের ধারে ইংরেজ মিশনারধর। 
119 8০1০0] নামে একটি স্কুল স্থাপন করোছিলেন । সেই বাঁড়ীট আজও 
আছে - নেই শুধু স্কুলটি । এ বাড়িটির পেছনেই দমকল স্টেশন । 

শালাকয়া এ, এস. স্কুলের সঙ্গে এ অণুলের আর একট পুরানো স্কুলের 
নাম উল্লেখ না করলে এই অণ্চলের শিক্ষার ইাতহাস বর্ণনা পক্ষপাতদুষ্ট 
হবে। ১৮৯৯ খীষ্টাব্দে বাঁশষ্ট শিক্ষাবিদ- গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় (জেলার 
প্রথম এম, এ, ) মশায়ের উদ্যোগে শালাঁকয়া হিন্দু স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হঙ্গ। প্রথমে এটি শুরু হয় মেথর পাড়ার গলিতে (বতমান দোল 
গোবিন্দ সিংহ লেন )। তারপর বেনারস রোডের বাঁড় হ'য়ে শালকিয়া 
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জি. টি. কোড (নথ ) কিশোরী কাননের (মুখাজশ ) বাঁড়তে যায়। সেখান 
থেকে হরগঞ্জ €বত্মান অরাঁবন্দ রোড) রোডের কুমারেশ হাউসে 
€ বর্তমান অজয় ভবন ) স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধে গৌরহারি 
ঘোষ মশায়ের বাঁড় হ'য়ে ১৯৪৯ সালে বত'মান স্থানে স্থায়ীভাবে প্রাতিম্ঠিত 
হয়। এই স্কুলাট যে পবেস্তি স্কুলের প্রাতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয় [হিসেবে প্রাতিষ্ঠিত 
হয়েছিল তা বলার অবকাশ রাখে না। শালাঁকয়া এ, এস, স্কুলের শতবাষধকণ 
সমরণতে লেখা হয়েছে _ গঙ্গাধরবাবুর (শালকে স্কুলের প্রান্তন ছাত্র ) খ্যাতি 
ও রাসাবহারী ঘোষালের (সম্পাদক ) উদ্যমে স্থানীয় আঁভভাবকগণ হিন্দ: 
স্কুলের দিকে আকৃষ্ট হ'ন। একই দিনে আশিজন ছাত্রের ছাড়পন্ত গ্রহণের 
কাহিনী হইতে অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।' এই বিদ্যালয়ের প্রধান 
শক্ষক ভৈরবচন্দ্র ঘটকের (যাঁর নামে ভৈরব ঘটক লেন ) প্রধান শিক্ষকোচিত 
গুণের কথা আজও প্রান্তন ছাত্রের কাছে প্রায়ই শোনা যায়। বত্মান বিরাট 
স্কুল বাঁড়াটর জন্য তিন বিঘে জাম 'দয়ে গৌরহার ঘোষ ও জগবন্ধ ঘোষ এ 
অণ্চলে শিক্ষাবিস্তারের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন ॥। কেউ কেউ 
এই জমিদানের ব্যাপারে দোলগোবিন্দ সিংহের পুত্র শচীনন্দন 1পৎহের দানের 
কথাও উল্লেখ ক'রে থাকেন । এ স্কুলের ছাত্র সহাঁচত্র খাঁ ১৯৬০ সালে হায়ার 
সেকেন্ডারণ পরণক্ষায় ৩য় স্থান (কলা বিভাগে ) আঁধকার ক'রে বিদ্যালয়ের 
সুনাম বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল । 

শালিখার আর একাঁটি মাধাঁমক বিদ্যালয়ের নাম এ প্রসঙ্গে সামান্য উল্লেখ 
করব। এর উল্লেখ করা হচ্ছে এবলে নয় যে, এট একটি আঁত প্রাচীন কিংবা 
এ-অপ্ুলের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন রেকড সাঁঘ্টকারী জ্কুল। উল্লেখ করাছি এজন্য 
ষে, স্বাধানতা আন্দোলনের সঙ্গে এর ইতিহাস জাঁড়ত আছে বলে। ব্যায়াম 
সমাতিশযলির ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা 'শালকিয়া ব্যায়াম সমাত'র 
কথা উল্লেখ করবো । এ ব্যায়াম সমিাতিটি মূলতঃ স্বদেশশী কাজ-কম্মের 
একটি আখড়া ছিল । পরে ক্লাবের ছেলেদেরই বনা পয়সায় লেখাপড়া 
শেখাবার জন্য সাঙ্ধাক্লাশ হত । আর 'দিনের বেলায় সভ্যদের হাতের কাজ শিক্ষা 
দেওয়া হত । সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়াটই আজকের 'শালকিয়া বিদ্যাপণঠ" 
নামে খ্যাত। সোঁদনের ক্লাব ঘরের সাঙ্ক্যবিদ্যালয় আজকের সাতশতাধিক 
ছান্রছান্রী সমান্বিত ্রিতল বিশিত্ট এই শবদ্যালয়াট । এট শুরু হয় ১৯৩৭ 
সালে। এরর জন্য শালকেবাসী স্মরণ রাখবে পূ্চন্দ্র মিতু, কেন্ট দাস ও 
অনাঁদ রায়চৌধুরীকে । 

এ অণলের স্তর শিক্ষা প্রসারের কাজে দুণট পুরানো বালিকা বিদ্যালয়ের 
কথা একটু বলা যাক। সে দুশট প্রতিষ্ঠান হচ্ছে--শালকিয়া সাবিন্রী বালিকা 
বিদ্যালয় ও শালাঁকয়া বালিকা বিদ্যালয় ও শিক্পাশ্রম। মানত ছ'বছরের 
ব্যবধানে এই দহ বালিকা 'বদ্যালয় তখনকার 'দিনে সম্পূর্ণ ব্যান্তগত দান ও 
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প্রয়াসের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠোছল ॥। ১৯২৩ সালে শালিখার 'বাঁশঘ্ট 
ব্যবসায় কানাইলাল সাধুখাঁর দানে (তাঁরই মায়ের নামে ) সাবিত্রী বালিকা 
বিদ্যালয়াট গড়ে ওঠে ॥ আজ এট একাঁট মাধ্যামক উচ্চ বালিকা 1বদ্যালয়ে 
পারণত হয়েছে । এর জন্য বাশম্ট আইনাঁবদ ক্ষিতখশচন্দ্র দত্ত ও ডাঃ সুধাহশ 
উপাধ্যায়ের প্রয়াস স্মরণীয় । অপর 'বিদ্যালয়াঁট গড়ে উঠেছিল ১৯২৯ সালে 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক বিদ্যোৎসাহণ ব্যান্তির গ্রচেত্টায় । বদ্যালয়ের 
গোড়াপত্তন হয়োছল সাতটি মেয়ে নিয়ে বত'মান শিল্পাশ্রম বিদ্যালয়ের 'ঠিক 
বিপরীত পাশে একতলা বাঁড়াটিতে ৷ প্রসাদবাবূর এই কাজে তার দক্ষিণ 
হস্ত 1হসেবে আমৃত্যু কাজ ক'রে গেছেন চারূচন্দ্র চৌধুরী মশায় । প্রসাদবাবু 
মেয়েদের লেখাপড়া ও হাতের কাজ 'শাঁখয়ে স্বাবলম্বী করার প্রয়োজনশয়তা 
উপলাব্ধ করেছিলেন তাঁর বাল্য বিধবা কন্যা কমলার অসহায় অবস্থা দেখে । 
প্রসার্দবাব্ ও চারুবাবুর অদম্য প্রচেত্টায় [বদ্যালয়াঁট বড় হ'তে থাকে । অবশ্য 
[বদ্যালয়াটকে বত'মান অবস্থায় পারিণত করার কাজে দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও সত্যচরণ পাইন মশায়ের শ্রমের কথা স্বীকার ক'রতে হয়। পরবতাঁকালে 
এই অগ্চলের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে আরও দু'টি নামী ও বড় বালিকা 
1বদ্যালয় প্রাতান্ঠত হ'য়ে স্থানধয় অণ্ুলের স্ত্রীশিক্ষার আধিকতর স্পৃহাকে নিব্ত্ত 
করতে সাহায্য করেছে_ শালাঁকয়া উষািণশ বালিকা শবদ্যালয় ও কেদারনাথ 
বাবুলাল রাজগাঁড়য়া বালিকা বিদ্যালয় । 



অগম অধ্যায় 

সের! স্টেশন হাওড়া স্টেশন 
ভারতে ইৎরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারে ধষেসব গভর্ণর জেনারেল সাম্রাজ্যবাদী 

বড়লাট ব'লে ইতিহাসে আখ্যালভ করেছেন তাঁদের মধ্যে লর্ ডালহোৌসী 
অন্যতম। তাঁরই আমলে এমন সব ভারতীয়দের স্বাথণীবরোধী আইন প্রণীত 
হয়োছিল (প্রধানতঃ স্বত্ববলোপনগাঁত ) যার দ্বারা এদেশের অনেকদেশীয় 
রাজাই অন্যায়ভাবে ইৎবেজের হাতে চলে যেতে বাধ্য হয়োছিল। ফলে 
অসন্তোষের মাত্রা ক্রমশঃই সীমা ছাড়িয়ে উঠছিল । এই গভর্ণর জেনারেলের 
দমলমূলক ও বিভেদপ্রবণ নীতি শেষ পর্ষন্ত এসপাহস বিদ্রোহে" পাঁরণত হ'ল 
১৭৫৭ সালে পলাশ ষৃদ্ধের পর ইৎরেজ শান্তকে এতবড বিদ্রোহের সম্মুখশীন 
হতে আর কখনও হয়ান। স্বভাবতঃই 'ব্রিটিশ পালামেন্টকে খীঁনয়ে নতুন 
চিন্তা ভাবনা ক'রতে হয়। ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য মহারান 
[ভিক্কোরিয়া কুইন্স: প্রোকলামেশন- ( 05897১5 00180086100) জারি ক'রে 
তাৎক্ষাণকভাবে তাঁদের দাঁবর ষৌন্তকতা স্বীকার ক'রে উহার সমাধানের 
প্রাতশ্রাত দিয়েছিলেন । যাঁদও সেটা একান্তই কাগুজে সহানুভাতি (1০08 
(2৪1, ) ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 

লর্ড” ডালহোসনঁকে সান্রাজ্যবাদীদের রাজ্য বস্তারের প্রাতিভ হিসেবে আখাা 
দলেও ভারতীয়দের জন্য তাঁর 'কছু কছু সংস্কারমূলক কাজ এদেশের 
আধিবাসনরা ভুলতে পারবে না। এদেশে রেললাইনের প্রবত'ন তাঁর অন্যতম 
কর্তি। মনে রাখতে হবে, ভারতের মত বিরাট অথচ বিচ্ছিন্ন অণ্লগুিব 
মধ্যে দ্রুত যাতায়াতের আবশ্যকতা প্রথম অনুভব করলেন লঙ“ ডালহোসাী । 
জর্জ স্টফেনসনের €১৭৮১--১৮৪৮ ) বাঘ্পীয় হীঞ্জন আ'বশ্কারের সুফল 
ভারতেও ষাতে ছড়িয়ে পড়ে তার চেন্টা করোছিলেন তিনি । ভারতে প্রথম 
রেলগাঁড়র সূচনা হর ১৮৫৩ সনে বোম্বাই থেকে থানা পধন্ত রেললাইন 
চালু করে। বলা বাহুল্য, ভারতের আধানিক যানবাহন-ব্যবস্থা প্রবর্তনে এ 
দিনাট ছিল একটি এীতহাঁসক 'দিন। এর পরের বছরেই শুরু হয় হাওড়া 
স্টেশনে রেলগাঁড়র সূচনা । 

'কলকাতা দর্পণে'র বঝাীয়ান লেখক রাধারমণ মন্ত্র লিখছেন £--১৮৫৩ 
সালের শেষাশোষ রেললাইন পাশ্ডুয়া অবাঁধ তৈরশ হইয়া যায় । কিন্তু গাঁড় 
চালানো 'পাঁছয়ে ধায় তিনটি কারণে প্রথমতঃ. যে রেলগাঁড়িগ্াঁল প্রথম এই 
লাইনে চলবে সেগযীল নমুনা স্বরুপ বিলেতে তৈরী হয়ে এক জ্বাহাজে 
কলকাতায় আসাঁছল । “গুডউইল' নামে সেই জাহাজটি গঙ্গাসাগরের কাছাকাছি 
88780688 এসেই ডুবে যায় । 



সেরা স্টেশন হাওড়া স্টেশন ৬১. 

দ্বিতীয়তঃ...বিলেত থেকে গাড়ী চালাবার এজন আসাছিল তা ভুলক্রমে 
অস্ট্রেলয়ায় চলে যায় । 

তৃতীয়তঃ.-.চন্দননগরের উপর দিয়ে রেললাইন যাওয়ায় ফরাসখঈদের 
স্বাতন্্্যকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে । ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয় । 

অবশেষে ঠিক হল যে, ১৮৫৪ সালের ১লা আগন্ট হাওড়া স্টেশনে রেল চাল 
হবে। এ সম্বন্ধে এক ববজ্ঞাপ্ত পযন্ত প্রচারিত হ'ল ১৮৫৪ সালের ১লা 
জুলাই তারিথে । “সংবাদ প্রভাকর' লিখছেন £ “আগামী আঙগম্ট মাসের 
১লা তারিখে আমাদগের গবরণর জেনারেল ও অপরাপর সম্প্রান্ত সাহেবরা 
উপস্ছিত হইয়া রেইল রোড খৃলিবেন । এ দিবস হাবড়ায় (তখন হাওড়াকে 
বাংলায় এইভাবে লেখা হ'ত ) ও অন্যান্য ্থানে প্রজাদিগের সামান্য সমারোহ 
হইবেক 1” স্বাভাঁবক কারণেই লাইনে ট্রায়ালের কাজ শুরু হরে গেল। 
তাই হাওড়া থেকে পান্ডয়া পযন্ত গাড়ী চাঁলয়ে দেখা হ'ল লাইন ঠিকঠাক 
আছে কিনা ! ১৮৫৪ সনের ২৮শে জুন মিঃ জন হজ-সন নামে এক ইংরেজ 
ড্রাইভার ইঞ্জিন চালিয়ে লাইন পরাক্ষ। করেন । 

পৃবের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ১লা আগম্ট রেল চালু হ'লনা। কারণ 
বড়লাট লড* ডালহৌসী সেদিন আসতে পারলেন না। ২৯শে জুলাই 
€ ১৮৫৪) 'সত্বাদ প্রভাকর' আবার িখলেন ৪ মনি ক্লানকেল পনর প্রকাশ 
হইয়াছে আগামী মাসের ১৬ই তারিখে (১৬ই আগন্ট ) শ্রল শ্রীষুত্ত গবরণর 
জেনারেল বাহাদুর সাধারণের গমনাগমনের উদ্দেশ্যে বঙ্গরাজ্যের রেইল প্রাতিষ্ঠা 
কারবেন ।' 

[কন্তু এবারেও তান কথা রাখতে পারলেন না। তাই এ তাঁরখ না 
[পাঁছয়ে বিজ্জঞাপত দিনের একদিন আগেই অথাৎ ১৫ই আগত্ট, মঙ্গলবার, 
১৮৫৪ সনে হাওড়া থেকে হুগলী পথ্ন্ত €(পাণ্ডুয়া নয় ) ২৪ মাইল পথে 
প্রথম রেল চালু হ'ল। এর কয়েকদিন পরেই অথাৎ ১. ৯. ১৪৪ তারিখে 
পাণ্ডুগ্জা অবাঁধ রেল'চাল হয় । সংখের স্বাদ ষে, ১৫. ৮. ৯৮৫৪ তারিখে 
যেরেল চলেছিল তার চালক ছিলেন মিঃ জন হজ-সন | ইনি ছিলেন ইন্ট 
ইপ্ডিয়া রেলের রেলই জিনের প্রথম হীঞ্জনিয়ার । আর ষে ইঞ্জিনটি দিয়ে গাড় 
চালানো হয়েছিল তার নাম ছিল “85 08990 1 

“কলকাতা দর্পণে' রাধারমণবাবু আরও লিখেছেন £ “ফেরারাঁ কুইনকে' 
অনেকাদন পযন্ত হাওড়া চ্টেশনের ভেতর ঘিরে রাখা হয়েছিল লোকদের 
দেখানোর জন্য । এখন আর সোঁটি সেখানে নেই । কোথায় আছে বা আছে 
ি নাজান না । 'হৃগলী জেলার ইতিহাস" রচয়িতা প্রবীণ লেখক সুধার 
কুমার মিন্র মশায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন-_-291:8 09690. বর্তমানে [ললুয়ায় 

আছে।' খবর নিয়ে জেনোছি যে, এ এ্রীতহাঁসক রেল ইঞ্জিনাটি বতমানে 
জামালপুর রেলওয়ে ওয়াকশিপে আছে। 



৬২ শাঁলখার ইতিবৃত্ত 

হাওড়া থেকে হুগলী পযন্ত প্রথম যোদন রেল চলল সোঁদন ষে জন- 
সাধারণের কিরকম উৎসাহ ও বিস্ময় হ'তে পারে তা পাঠকের চিন্তার ওপরই 
ছেড়ে দিলাম । সোৌঁদনের হাওড়া__হুগলীর মধ্যবতর্ঁ স্টেশনগলি ছিল 
কেবলমাত্র বালনী, শ্রীরামপূর, চন্দননগর । চন্দননগরের পর চণ'চুড়া স্টেশন । 
এই স্টেশনকেই রেলের টাইম টোধলে হুগলী স্টেশন ব'লে দেখান হয়েছে । 
পাঠকদের ওৎসৃক্য নিবারণের জন্য রেলের প্রথম টাইম টোবিলাট এখানে ছেপে 
দেওয়া হ'ল। তবে মনে রাখতে হবে, পাশণ্ডুয়া পর্যন্ত লাইন হৃগলখ স্টেশনের 

পরে অথতি ৯ ৯.১৫৪ তারিখে চাল হয় । সোঁদন থেকেই রেলের প্রথম টাইম- 
টোবল চালু হ'ল। 

পাণ্ডুয়া পর্যন্তি রেলের প্রথম টাইম টোবিল 
রা ভাস্কর থেকে উদ্ধত হ'ল ।১ 

কলিকাতা হইতে দু টি বিকেলের শকট ৰ পাণ্ডুয়া হইতে | প্রাতের শকট | বিকেলের শকট 

হাবড়াস্টেশন |... রা জি টি: 
হইতে গমন ূ ৬১০৩০ ৬-৩০ ০ | গমন ৭-৩০ ূ ই-৩ ০ 

বাল ূ ১০-৪৫ ূ ৫-৪৫ ূ মগরা ূ ৭-৫৫ ূ ২-&৫ 
বিরতির ররর চার র 22 ৫৬২১০২৪০১৫৫ 

শ্রীরামপুর ূ ১৯৩ ৰ ৬-৩০ ূ হুগলী ৰ ৮-১২ ৃ ৩-১২ 

ৃ 1751985 
চঙ্দননগর ৃ ৯৬-৩০ ৬-৩৭ ূ চন্দননগর ] ৮-৩০ ূ ৩-৩০ 

1 ] 

হুগলী ১৯-৪০ |;  ৬-৪৩ ৰ শ্রীরামপুর ৮৫১ |  ৩-৫৯ 
চি ১ ..22৪: | নিত 

] 
মগরা 1 ১১-৫৮ ৬-৫৮ বাল | ৯৯ ূ ৪-৯ 

1 

| পাস্ডুয়া পেণছিল ূ ১২-৩০ ৭-৪8০ পে শছল ৯-৩০ 8-৩০ ূ 

[৮ 11890010910. 5691010910807 

1506,2108 10119060 

১৮৫9 সন ২৬শে অক্োবর 
পাশ্ডুয়া পযন্ত রেল চলাচলের দিনাটিতে প্রথম রেলের টাইম টোবল চালু 

হ'য়ে স্মরণ্গয় হ'য়ে আছে। এ দিনটিতেই আবার বর্ধমানের মহারাজার 
জন্মদিন ছিল । স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, এ দিনে কলকাতার বহু গণামান্য 
বাতি হাওড়া থেকে পাণ্ড্য়া পযন্ত ট্রেনে গিয়ে পরে পাক্কণ বা এ জাতাঁয় 

৯1 হুগলী জেলার ইীতহাস--উপেল্দুনাথ বদ্োপাধ্যায় মাসিক বসংমতী--১৩৪৯ সন। 
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যানে ক'রে সোজা গ্র্যাপ্ড-্ট্যাঙ্ক রোড ধ'রে বর্ধমান গিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ 
দিয়েছিলেন । 

এই পাশ্ডুয়া হুগলশ জেলার একটি নামকরা স্থান। পূর্বে এটি 
“পেড়ো বসন্তপুর” নামে পারচিত ছিল । এট একটি 'হন্দ্ রাজার রাজধানী 
ছিল। হৃগলণ জেলার ইতিহাস রচাঁয়তা সুধীর কুমার মিন্রের আঁভমত 
প্রীণধানযোগ্য । তান এ গ্রন্থে লিখছেন £-_ শিনা যায়, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য 
অমৃতদোনের পত্র পাশ্ড শাক্য নামে এক রাজা পাশ্ডু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
পাশ্ডশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পান্ড্দাস আমতার অধীনে পে+ড়ো 
বসন্তপরে নিজ রাজ্য স্থাপন কাঁরয়া তথায় রাজত্ব করিতেন । রাজা পাশ্ডুদাস 
নজবংশের নামানংসারে উত্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পাণ্ডুয়া নামকরণ 
কাঁরয়াছলেন। তিন নিজ বন্তবাকে সমপ্রাত্ঠিত করার জনা লেঃ কণেলি 
কুফোর্ড সাহেবের মতামতও উল্লেখ করেছেন । ক্রফোর্ড সাহেবও লিখছেন 2 
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এখানে মনে রাখতে হবে যে, আনুষ্ঠানিকভাবে ইম্ট ইশ্ডিয়া রেলওয়ের 
উদ্বোধন তখনও হয়ান । পুকে্ই বলোছি যে, বড়লাট ল“ ডালহোৌসা পর পর 
দ"বারই কথা দিয়েও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেননি । কিন্তু পাণ্ডুয়া 
থেকে রাণীগঞ্জ পযন্ত যখন লাইন পাতা হ'ল তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অবশ্য 
বড়লাট লর্ড ডালহোৌসী উপাঁস্থত ছিলেন । ১৮৫৫ সনের ওরা ফেব্রুয়ারী 
শনিবার হাওড়া স্টেশনের গঙ্গার ধার গাড়ীতে ভাত হ'য়ে গেছে । বহু গণ্যমান্য 

ইউরোপণয় ও এদেশহরয় ব্যন্তির উপাস্থাতিতে ইন্ট ইণ্ডিয়া রেলের আনহঘ্ঠানিক 

উদ্বোধনপর্ব অনুষ্ঠিত হ'ল। বস্তু এবারেও বড়লাট সাহেব পৃব নিধারিত 

সুচঙ্ অনুযায়ী বর্ধমান পযন্ত ট্রেনে যেতে পারলেন না। হাওড়া স্টেশনের 
সভায় উপাঁস্থিত থেকেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন। 

স্মব্রণ রাখা ধেতে পারে যে, হাওড়া স্টেশন থেকে রেলে উঠতে হ'লেও 

কলকাত।র যাত্রীদের জন্য গঙ্গার পূর্ব পারে আমেীনয়ান ঘাটের কাছে একটি 

[টাকট ঘর ছিল। কিন্তু সেটি তুলে দেওয়া হয় ট্রেনে মাল্খাল টিকিট ব্যবস্থা 
চালু ক'রতে গিয়ে । তদানখন্তন 'সাধারণণ' পাঁত্িকায় এ সম্বন্ধে একটি স্বন্দর 

থ্বাদ প্রকাশিত হয়েছিল । "সাধারণ" পান্রকা ১২৮১৯ সনের ২৯শে মাঘ সংখ্যায় 

[লখছে-_'ইন্ট ইস্ডিয়া রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ আগামী ফেব্রুয়ারী (১২৮১ সন) 

মাস হইতে যাহারা প্রত্যহ গাড়ীতে যাতায়াত করিবেন তাহাদিগকে কম 

দামে টিকিট দিবেন । হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা শুরু হইবে-কাঁলিকাতা হইতে 

উঠিয়া গেল ।১ এ প্রসঙ্গে তখনকার দিনে রেলের ভাড়ার তাঁলিকাটিও 

১ হ-গলী জেলার ইতিহাস-_উপেক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাসিক বসৃমতা-১০৪৯। 



৬৪ শালিখার ইীতবৃতত 

পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য ফ্রেন্ড অব ইশ্ডিয়া থেকে একটি দলিল ছেপে 
দেওয়া হ'ল। 

ভারতে রেলগাড়ণ যেমন চালু হয় বোম্বাইয়ের পর হাওড়াসত্র তেমনি 
ইলেকার্ট্রক রেলও চাল হওয়ার অনেক পর শুরু হয় হাওড়ায়। তবে সোঁটও 
কম উল্লেখযোগ্য নয়। হাওড়া স্টেশন থেকে বৈদ্যতিক দ্রেন চালু করতে 
এসেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পশ্ডিত জহরলাল নেহরু ৷ তাঁর 
হাতেই উহার উদ্বোধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়. ১৪.১২ ১৯৫৭ । উহা হাওড়া থেকে 
শেওড়াফুঁল পযন্ত প্রথম চালু হয় । তবে সে অনুষ্ঠানের বিষাদস্সাঁতি এখনও 
আমাদের কারো কারো মনে আছে । সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে এ বৈদযাতিক 
গাড়ীতে অসতকতাবশতঃ ঝুলে যাওয়ার জন্য কয়েকটি যুবকের অমূল্য প্রাণ 
[বসাঁজ'ত হয়েছিল । সে কথা ভোলার নয়৷ 

হাওড়া স্টেশনের কথা বললাম । এই প্রসঙ্গে হাওড়া ব্রীজের কথা একটু 
বললে হয়তো বেমানান হবে না। প্রবীণদের স্মরণে আছে ষে, বত'মান ক্যান্টি- 
ণলভার হাওড়া ব্রীজের বদলে তখন ভাসমান কাঠের পৃল ছিল । নতুন এই 
ব্শজ করতে মোট আট বছর লেগোছিল ৷ এই ব্রীজের নকসা তৈরি করোছলেন 
মেসার্স রেশ্ডেল (890981), পামার (7081709 ) এবহ রিটন (ঢাল66০,)। 

ইতলন্ডের মেসাস" ক্রিভল্যান্ড ব্রীজ এবং হীঞ্জানয়ারৎ কোম্পানী [লীমটেড 
প্রধান কন্রাক্টর ছিলেন । এই কোম্পানী আবার ফ্যাব্রকেশনের স্টল ওয়াক 
করার জন্য মেসাস" ব্রেইথওয়েট, বাণ" এবৎ জেসপ (সক্ষেপে বি,বি,জে) 
কোম্পানীকে সাব ঝনস্রাক্টু দিয়ৌোছলেন । এই 1তনাঁট কোম্পানীর পক্ষ থেকে 
[যান আসল কোম্পানীর সঙ্গে ফ্রোব্রকেশনের কাজে কনসালটেন্ট ইঞ্সীনিয়ার 
হয়ে প্রাতীনিধিত্ব করোছলেন তান ছিলেন বাঁশম্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবুডাঙ্গার 
আধবাসা লালতমোহন দাস । ললিতবাধু্ শালাকয়া এ, এস, স্কুলের সেই 
ব্যাচের ছান্ন (১৯২১ সন) যে বছর ২৬ জন মান ছান্রকে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ম্যাট্রকলেশন পরীক্ষার পাঠান হয়। তার মধ্যে ২৩ জনই প্রথম বিভাগে, 
২ জন দ্বিতীয় 'াবভাগে এদৎ একজন তৃতঈয় বিভাগে পাশ করোছলেন । 
সোৌঁদনের এ কৃত ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন ললিতমোহন দাসও । ললিতবাবুর 
এ ব্যাচে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে আরও কয়েকজন নিজ গুণপনার শালিখাবাসীর 
কাছে আঁত পাঁরচিত হ'য়ে আছেন --তাঁদের মধ্যে খগেন্দ্রনাথ দাস, ডাঃ প্রকাশ- 
চন্দ্র আদ্য, লাঁলতমাধব সেনগণপ্ত, টিন্তামাণ মুখোপাধ্যায় ও ইন্দুভুষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখ্য । 

হাওড়ায় ট্রাম-রেলগাড়া চাল: হওয়ার পর স্থলপথে এ শহরে আর এক 
দৃতগামী যান চালু হ'ল সেটি হচ্ছে দ্রাম গাড়ী । উল্লেখ করা যেতে পারে 
ষে, একাঁট নদীরই অপর পারে হাওড়া শহর অবস্থিত হ'লেও এখানে ট্রাম চাল: 
হয়োছল কলকাতার অনেক পরে। কলকাতায় ট্রাম প্রথম চালু হয়েছিল 
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২৯শে সেপ্টেম্বর ১৪৮০ । অবশ্য সেই ট্রাম ঘোড়ায় টানতো। বস্তু হাওড়া 
শহয়ে বৈদ্যাতিক ট্রাম একবারেই চালু হ'ল । ট্রাম লাইন যাঁদও প্রথম চালু 
হ'ল হাওড়া স্টেশন থেকে শিবপুর অঞ্চলে তথাপি ট্রাম চালু করার জন্য বিদহ্য 
উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাঁপত হ'ল কন্তু এই শালিখায়_ঘাসবাগান ট্রাম 
ভিপোতে | হাওড়াীশবপুর শাখায় প্রথম ট্রাম চালু হয় ১০ই জুন ১৯০৮ 
সন। এই লাইনের দৈঘ' মাইল দুয়েকের মত ছিল। বত'মান শিবপুর 
ট্রাম ডিপো বলে ষে স্থানাট পারিচিত সেখান পধন্তই লাইনাঁট ছিল । হাওড়া- 
বান্দাঘাট (ভায়া জি, টি, রোড) শাখায় লাইন পাতা হ'ল ৩.৭.১১০৮ 
তাঁরখে। আর (ভায়া হাওড়া রোড হয়ে ) হাওড়া বান্দাঘাট শাখায় লাইন 
চালু হয় ২.১০ ১৯৯০৮ তারিখে । "কলকাতা দপ“ণের' লেখক রাধারমণ মি 
ীলখছেন-- 'হাওড়ার উত্তর বিভাগের (শালাকয়ায়) দু'ট লাইনই খোলা হয় 
১৯০৮ সালে_সাঠক তাঁরখ জানতে পাঁরান। সুতরাৎ উপধৃরিউন্ত 
তারিখগ,ল জানা এক্ষেত্রে বিশেষই মূল্যবান । মিত্র মশায় আরও লিখেছেন-_ 
হাওড়ার উত্তর ও দাঁক্ষণ বিভাগের ট্রাম লাইন আর চালু নেই । এই দু'টি 
বন্ধ হ'য়ে গেছে ১৯৭০ সনে ।” এক্ষেত্রেও তান সঠিক কোন তারখ 'দিতে 
সমর্থ হনান। এবৎ একটির সন ভুল 'দিয়েছেন। ভাঁবষ্যং ইতিহাস রচনার 
কথা চিন্তা ক'রেই সেই তারিখ দুটি দিয়ে দিলাম । শালিখা অণ্চলে ট্রাম উঠে 
যায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সন। আর শিবপুর অণলের দ্রাম উঠে যার 
৫ই [ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে (১৯৭০ সন নয় )1১ 

হাওড়ায় বাস-_ ট্রাম গাঁড়র মতই কলকাতায় বাস চালু হবার বহু পরে 
হাওড়ায় বাস চলোছিল। ট্রামের মতই তখন বাস ঘোড়ায় টানতো । প্রথম 
ঘোড়াটানা বাস কলকাতায় চালু হয় ১৯২০ সনে। এই বাস চালু হবার 
পেছনে যে ইতহাস আছে তা পড়ে পাঠক খুশই হবেন । প্রাসদ্ধ নট অহন্দ্ 
চৌধুরী মশায় বলছেন-_-ততাঁদনে শহরে বেশ বাস চালু হয়ে গেছে। 
জালয়ানওয়ালাবাগ, মহাত্মাজীর আন্দোলন ইত্যাধদ একের পর এক যে সব 
ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে চারিদিকে 'মাটৎ আর হরতাল খুবই হতো । ট্রাম 
কোম্পানগর ধম'ঘট তো লেগেই ছিল । এক সময় সালটা ঠিক আজ মনে 
নেই, ট্রাম ধমর্ছট বেশ দাঁঘসস্থায়ী হয়েছিল। ফলে আফসে যাতায়াত করা 
কম্ট হতে লাগল মানুষের । সে জন্য যে সব আঁফসে মাল বয়ার লরা ছিল 
তাতে বো পেতে তাঁদের বাবুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করলেন তারা । 
মালবাহণ লরী উঠ্চু তার পাটাতন, ছেলে ছোকরারা লাফিয়ে উঠতো । কিন্তু 
মধ্যবয়স যাঁরা একটু থা মোটা হয়েছেন ভুশীড় হয়ে গেছে বেশী তাঁদেরই হতো 
অসহাবধা ।৮--- 

১। ট্রাম কোম্পানপর এই তথ্য দিয়ে সাহাষ করেছেন জংপারভাইজিং ট্র্যাফিক এশীসম্টেষ্ট 
শ্রপাতিতপাবন বর্মন (ছে'চে বমন)। 

শা. ই.-৬ 



৬৬ শালখার হীতিবৃত্ত 

মাল বইবার জন্য যাদের ছিল লরীর কারবার তারা বেশ এই সুযোগে 
লরীগুলিতে বো ইত্যাঁদ দিয়ে যাত্রী বইবার লাইসেন্স বার করে নিল ।১ 
এর পরই রান্তায় বাস চলতে লাগলো । কলকাতায় বিখ্যাত ভ%10:৭ 
কোম্পানীর পরিচালনায় বড় বড় বাস নিয়ামত চালু হ'লেও তার আগেও কিন্ত 
ব্যান্তগত প্রচেষ্টায় কলকাতার র্লাস্তায় বাস চলতো । “কলকাতা দপণণে' 
রাধারমণ মিত্র লিখছেন ৪ “দেখতে দেখতে (৪110: কোম্পানীর আগে ) 
কলকাতার রাস্তায় ীবচিন্র সব নামকরা বাসের আমদানথ হ'ল । মেনকা, 
কিন্বরী, উর্বশী, পথের বন্ধু, চলে এসো ও আমি যাচ্ছ, এসব । নামগৃি 
থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পার। যায় যে, এগুলি হয়তো সবই এদেশগয়দের দ্বারা 
চালু হয়োছল। 

তবে ডবল ডেকার বাসের প্রব্র্ন করোছল সা8110:7 0800 
কোম্পানী ১৯২৬ সালে । অবশ্য সেগাঁল আজকের মত ছাউীন যুস্ত ছিল না। 
“কলকাতা দপণে' তারও এক মজাদার [ববরণও দেওয়া আছে । তাতে লেখা 
হচ্ছেঃ গ্লীম্মের সময় প্রচুর লোক হাওয়া খেতে বাপে উঠতো । কালণঘাট 
থেকে এক বাসে শ্যামবাজার গিয়ে, আবার এ বাসেই কালীঘাটে ফিরে আসা। 
এ তখন ছিল বহু লোকের শখ ॥ 

এবারে হাওড়ার কথায় আসা যাক। হাওড়ায় ঠিক কত সনে বাস চলেছিল 
তার সাঁঠক তাঁরখ সাল জোগাড় করা সম্ভব হয়াঁন। সম্ভবতঃ ১৯২৪ সালে 
হাওড়ায় প্রথম বাস চলে। এ বাস চলা নিয়েও দুটি মত আছে- একদল 
বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে রামরাজাতলা ও হাওড়া স্টেশনের মধ্যে। 

এই বাস চালান রামরাজাতলারই বাঁসম্দা জনৈক রায় এ্ড কোম্পানী নামে 
একটি প্রাতন্ঠান। 

অপরপক্ষে আরেকদল বলেন, হাওড়া শহরে প্রথম বাস চলে হাওড়া থেকে 
শালীকয়াতে । শালকেতে প্রথম যে বাস চলোছল তার নাম “মহাবীর' । 
বাবুডাঙ্গার ঘোষাল বাগানের বাঁসন্দা ভোজনাগরওয়ালা নামে জনৈক অবাঙ্গালী 
ব্যবসায়ী হাওড়া থেকে বান্দাঘাট (ভায়া জি, টি, রোড ) এ বাসাঁটি চালান । 
এঁ বাসাঁটর আসন সংখ্যা 1ছিল মান্ন পনেরটি । এই মালিকেরই অপর দুটি 
বাস ছিল 0:5989 11] ও 1582019%০ নামে । কিন্তু এই ভদ্রলোকের 
ব্যবসা বেশশীদন চললো না কারণ প্রীতদ্বন্দী 9... কোম্পানীর অর্থাৎ 
9810016 [80890 489০০5-র আঁবভবি। এই কোম্পানীর মালিক নন্দকুমার 
[সংহ শালখার একজন প্রাচীন বাসিন্দা। এই কোম্পানী যেমন বহ্দিন 
চলোছিল তেমাঁন এই ব্যবসায় তাঁদের সুনামও ছিল । এর কারণও অবশ্য আছে। 
এই বংশের রাম লং চৌধুরী নিজ বাসভৃঁমি পাঞ্জাব থেকে এখানে এসে প্রথমে 
গরুগণাঁড়, ঘোড়াগাঁড়, ও উটেরগাড়ি মাধ্যমে মাল চলাচল করতেন। এমন ফি 

১। রাধারমণ বাবুর মতে ৯৯২২ নে প্রথম কঙ্গকাতাল যান্রীবাহণী ধাস চালু হয়? 



সেরা স্টেশন হাওড়া স্টেশন ৬৭ 

ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানর ডাক 'বাঁল পর্যন্ত তখনকার দিনে এ'রা করতেন। 
সৃতরাৎ নন্দকুমার সিংহ মশায়ের বৎশানুক্লামক আভিজ্ঞতা এই ব্যবসায়ে তাঁকে 
যথেন্ট সাহায্য করেছে | এই কোম্পানণর ব্যবসা এত উন্নাত করোছল যে, এক 
সময়ে এদের অধীনে একান্নাটি বাস 'বাভন্ন লাইনে চলতো । বেশ কয়েক বছর 

হ'ল এই.কোম্পানীটি উঠে গেছে । বাসের ব্যবসা ছাড়া এদের যাত্রশবাহমী 
জাহাজও ছিল । মান্র সাড়ে আট টাকায় ডেকেতে € খাওয়া সমেত ) কলকাতা 
থেকে রেঙ্গুনে যাওয়া ঘেত। এদের দেখাদোখ বাবুভাঙ্গার শিবচন্দ্র ট্যাং 
'কা্তক' ও গণেশ' নামে দু'খাঁন বাস হাওড়া স্টেশন থেকে বালিখাল পযস্ত 
চাঁলয়োছিলেন । 

আজ হাওড়া শহরে বাসের রুট ও সথখ্যা বৃদ্ধ পেয়েছে অনেক । কিন্তু 

উপাঁরউন্ত আলোচনা 'বশ্লেষণ করলে শালখাতেই ষে প্রথম বাস চলোছল এই 

অনুমানকে একেবারে নস্যাৎ করাতো যাচ্ছেই না বরৎ এই দাবিই বেশগ গ্রহণ- 
যোগ্য ব'লে মনে হয় । হাওড়ার বাসরুটের নম্বরগহীলর দিকে যাঁদ দংষ্টিপাত 
কার তা হ'লে দেখা যাবে যে, &১ থেকে বাসের রুট নম্বর করা হয়েছে । ৫৯নৎ 
বাস হাওড়া থেকে বাঁধাঘাট হ'য়ে বালিখাল বত'মানে ডানলপ পর্য্ত হয়েছে । 
এরপরই 'কন্তু ৫২নৎ বাস শালাঁকয়ায় পযয়িক্রমে না হ'য়ে রামরাজাতলা রুটে 
দেওয়া হয়েছে! এমাঁনভাবে ৫৩ € এখন নেই ) ও &৪ন বাস পণ্টাননতলা ও 
বাল পন্ড নম্র দেওয়া হয়েছে ॥। এই বিচারে শালাকিয়ায় যে প্রথম এই 
শহরে বাস চলেছিল তা একেবারে ভীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। 



নবম অধ্যায় 

হাওড়ার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নরমপন্থশী ও চরমপন্থীদের 

মতপার্থক্য ও বারোধ এক [বিশেষ অধ্যায় । চরমপল্থীদের অন্যতম নেতা 
মহারাষ্ট্র কেশরখ বালগঙ্গাধর তিলকই ইৎরেজ শাসককে বলেছিলেন, “8%1%) 
15 205 0160-700106, 00586 13859 3৮” চরমপল্থণদের মধ্য থেকে আবাক 
স্গ্রামী জাতীয়তাবাদ আন্দোলন শুরু হ'ল যার ফল হল সশস্ত বিপ্রবী 
আন্দোলনের সচনা । এই সন্ত্রাসবাদের উৎপাঁত্ত মহারাষ্ট্রের সৃসন্তান বাসদের 
ফাদকে ও চাপেকার ভ্রাতৃদ্ব় শুরু করলেও বাখলাদেশে তা সংগঠিত ভাবে 
সূচনা করলেন অরাঁবন্দ, বারীন্দ্র, ক্ষদরাম, প্রফুল্পচাকী, রাসাবহারী বস, 
সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল প্রভাতি মৃত্যুঞ্জয় বীররা । 

বাংলাদেশের মধ্যে হাওড়া একটি আত ক্ষুদ্র জেলা । তার মধ্যে শালাকয়া 
একটি ছোট্ট অণল। কিন্তু এই অণ্লেও বিপ্লবাত্মক কাজ কম হয়ান। বরং 
বলা যায়, শাখার বাবৃডাঙ্গা অগ্ুলাঁট ছিল জেলার বিপ্লবাত্রক কমকান্ডের 
প্রধান ঘাঁটি । প্রবীণরা কিছু কিছু চোখে দেখলেও আজ তাস্মৃতি পথে 
হয়তো হারিয়ে যেতে বসেছে । আর নবীনরা তাদের পৃবসূরীদের সম্বন্ধে 
জ্ঞানের অভাবে হয়তো তাঁদের প্রাতি অশ্রম্ধা ও অনীহার ভাব পোষণ ক'রে 
থাকবে । কিন্তু একটু যাঁদ অতীত ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখবার চেষ্টা কাঁর 
তাহলে দেখা যাবে বিপ্লবী আন্দোলনে শাঁলখার অবদান উল্লেখ করার মত 
দাবরাখে। 

ভারতে বৈপ্লাবক আন্দোলনের পযলোচনা করার জন্য ইৎরেজ সরকার এক 
কাঁমটি তোর করোছিলেন-_-এই কমিটিই কুখ্যাত রাওলাট কাঁমটি নামে খ্যাত। 
সরকারকে জাতায়তাবাদী আন্দোলনের দমনমূলক আইন প্রবতনে সুপারিশ 
করলেন এই রাওলাট সাহেব । এই সপাঁরশগৃঁলর মধ্যে ছিল সরকার বিরোধ 
ব'লে যাদের সন্দেহ হবে তাদেরই বিনা 1বচারে খাুঁশমত গ্রেপ্তার এবং অন্তরখণ 
করা। এমনাঁক তাদের গাঁতাবাধর ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরামর্শ 
দেওয়া হয়। জুরী ছাড়াই রাজনোতিক কেসগৃলি বিচার করার ক্ষমতা 
বচারককে দেওয়া এবৎ এ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপখল না করতে দেওয়ার 
ক্ষমতাও গ্রহণ করতে সরকারকে সুপারিশ করা হয়। সরকার বিরোধধ কোন 
প:স্তকা রাখাও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার কথাও 'রিপোটে" বলা হয়। 
জনগণের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্বেও রাওলাট বিল প্রবাঁতিত হল । স্বভাবতঃই এই 
আইনাঁট গান্ধীর কাছে প্রকাশ্যে এক চ্যালেঞ্জের চেহারা নিয়ে হাজির হ'ল। 
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এর বছর খানেক আগেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিহারের চম্পারণের নখল 
চাষীরা তিন কাঠিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ে [নির্যাতিত চাষীরা ইৎরেজ প্রবাঁতিত 
ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করল । ১৯১৮ সালেই গুজরাটের ইরা জেলাতে অজল্মাহেতু 
“নোট্যাক্স' আন্দোলনে ইৎরেজের রন্তচক্ষু 'স্তামিত হল। এ একই সালে 
আমেদাবাদের কাপড়ের মিলের শ্রীমকদের বেতন অনশন ক'রে গাম্ধীজণী তাদের 
শতকরা ৩৫ ভাগ বেতন বাড়াতে মালিকদের বাধ্য করেছিলেন ।১ 

পর পর জনগণের সংগ্রামের জয়ী হবার দক্টান্তে রাওলাট সাহেবের দূমন- 

মূলক প্রপ্তাবগল কিছুতেই গাঞম্ধীজীর পক্ষে তথা ভারতাঁয়দের পক্ষে হজম 
করা সম্ভব নয় ! তারই ফলশ্রতি হল জালিয়ানওয়ালাধাগের মমান্তিক শোচনখয় 
ঘটনা । রাওলাট আইনের 'বরুদ্ধে আন্দোলনের যে 'ঢেউ সারা ভারতে দেখা 
দিয়েছিল তার ধাক্কা হাওড়া জেলার ছোট অণল শালাকয়াতেও এসে লেগোঁছল। 
বিপ্লবাত্মক কাববিলণর প্রাণকেন্দ্র হিসেবে শালিখার বাবূডাঙ্গা অণ্লে ডোমপাড়া 
লেনের (বতমান গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লেন ) তাঁরণী ঘোষ মহাশয়ের বাড়িটি ছিল 
প্রাণকেন্দ্র । 

একতলা এই বাঁড়াটর পাশেই ছিল অধর কুণ্ডূর দোতলা বাঁড়াটি। 
১৯১৬ সাল। রাত্ত ৯টা কি ১০টা হবে। হঠাৎ পুলিশের গাঁড় 
বাবুডাঙ্গা রোড, বাড়্জ্যে ঘাট ও হালদার পাকের €তখন হালদার 
পুকুর ) কাছে এসে জমা হয়েছে! তদানীভ্তন ডেপুটী পুলিশ কমিশনার 
(পরে পৃিশ কাঁমশনার ) চালস টেগার্ট সাহেব বরাট পুৃিশবাহনী নিয়ে 
ঘিরে ফেললেন ডোমপাড়া লেনের সেই বাঁড়াঁট । একে রাত তার ওপর 
আবার গোরা পুলিশের আগমন । ফলে ডোমপাড়া লেনের সকলেই ভয়ে 
আড়ন্ট হয়ে উঠল । দরজা ভাঙ্গা হলো কুণ্ডুর বাঁড়র । প্রহার করা হলো 
অধরবাব ও তাঁর শ্যালককে ৷ প্রহারের কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না 
অধরবাব্ কিন্তু না প্রতিবাদে প্রহার সহ্য করতে হলো । পুলিশের একাঁটিই 
মাত্র কথা, “শবগ্লবীরা কোথায় বল: এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 
এ বাঁড়র পাশেই একতলা বাঁড়াটতে €তাঁরণ ঘোষের বাঁড়) একদল 
[বিপ্লবী বাস করতেন । এই 'বগ্লবায়াই হচ্ছেন বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ 
মুখাজশী ) দলের লোক । 'বাঁপন গাজুলী ও বাঘা যতীনও এই বাড়তে 
আসতেন । এই বাঁড়তে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য বিপ্লবী উল্লাসকর 
দত্ত, অমরেন্দ্রনাথ চট্রেপাধ্যায়, ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত (ছোট ), যাদগোপাল মুখাজ, 
যৃুগলাকশোর মণ্ডল প্রমুখ বিশ্লবীব্ন্দ। এই বাড়ীটি ছিল রাজনোতিক 
আত্মগোপনকারী বিগ্লবীদের একটি আভ্ডা। সৌদন কেউ কেউ এবাড়ি 
থেকে পালাতে সক্ষম হলেও উল্লাসকর টেগার্টকে একবার সম্মুখ সমরে দেখে 
1নতে চাইলেন। শুরু হলো উল্লাকরের রিভলবারের গর্জন। প্রত্যুন্তরে 

১। স্বাধীনতা সংগ্রাম-_অমলেশ 'ন্রপাঠশ, বিপানচন্দ্র ও বরুণ দে। 
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গোরা পুলিশেরও বন্দুক চলল । বেধে গেল এক খণ্ডযুদ্ধ। কিন্তু টেগার্ট 
তাঁর ব্যহ রচনা এমনভাবেই করোছিলেন যাতে 'বগ্লবখরা পালাতে না পারে । 
[কিছুক্ষণ গুল 'বাঁনময়ের পর উল্লাসকর ঝাঁপ 'দয়ে পৃকুরে পড়েন । উদ্দেশ্য 
[ছিল সাতিরে অপর পারে গিয়ে উঠবেন । কিন্তু উল্লাসকর গ্রেপ্তার হলেন 
পৃিশের হাতে । প্রচণ্ড প্রহার করা হ'ল তাঁকে । 'রিভলবারাঁট পাওয়ার 
জন্য পরাদন এ পৃক্রে জাল পযন্ত দেওয়া হয়োছল । অবশ্য 'রিভলবারাট 
পাওয়া যায়ান।৯ বলা বহ্ল্য, উল্লাসকরের ববরৃদ্ধে মামলা হয়। এদের 
মধ্যে যহগলাঁকশোর মণ্ডলও পরে ধরা পড়েন । এই ঘটনার পর থেকে শালিখার 
বাবুডাঙ্গা অণলে বিপ্লবাত্মক কাজকম" বেশ জোর গাঁততে চলতে লাগল । 
শালাকয়ার বিগ্লবশঘাটির সঙ্গে উল্লাসকরের যুক্ত হওয়ার কারণও ছিল । 
উল্লাসকর প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তদানীন্তন কালে এ 
কলেজের বেশখর ভাগ ইৎরেজ অধ্যাপকই ভারতীয়দের বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীদের 
সম্পকে ক্লাসে বির্প মন্তব্য করতেন বলে শোনা যেতো । প্রাতিবাদ অবশ্য 
দু'চারজন স্বজাত্যাঁভমানখ তেজা ছাত্রই করতো । সুভাষচন্ড্রের প্রাতবাদের 
কথা আমাদের অতি পরাঁচিত ঘটনা । কিন্তু উল্লাসকরও যে অনুরূপ 
প্রাতবাদ আগেই করেছিলেন তা আমাদের অনেকেরই অজ্জঞাত। আর সেই 
প্রাতবাদ করতে গিয়েই উল্লাসকর কলেজ ছেড়ে বিপ্লবী কর্মে যোগদান করেন। 
পরে শালাকয়ার £বগ্লবী ঘাঁটির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটে । এই প্রসঙ্গে 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'হগলশ জেলার ইতিহাস+ প্রবন্ধে মাঁসক বসমতা 
পাপ্রকায় ১৩৪২ সনে লিখেছেন £ “১৯০০ খীম্টাব্দে শিবপুর কলেজে কৃষি 
শক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল । 'দ্বিজদাস দত্ত ( উল্লাসকর দতের পিতা ) 
এই কাঁষ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। (এখন উঠে গেছে )। উল্লাসকর 
প্রোসডোন্সির ছান্ন ছিলেন। গতাঁনও এ কলেজের অধ্যাপক ডঃ রাসেলকে 
বাঙ্গালীদের বিরদ্ধে পিরুপ অগুবোপ জন্য প্রহার কানন এবহ বিন্দেমাতরম' 
ব'লে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন । পরে 0911669 এ ৮০৪67 দিয়েছিলেন 
10080 &0 106. 4102)1% 60 19087 081500. এরপর তান ব*লবাঁদের 

হস্পর্শে এসে 9120070:0-এ থাকেন ।৮ 

[বপ্লবী বীর রাসাঁধহারী বসংর উদ্যোগে সারা ভারতব্যাপী যে ঈবগ্লবী 
চিন্তার ঢেউ উঠেছিল তার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে বাবৃডাঙ্গা অঞ্চলে হেরম্বচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুপর বিজন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ভারতমাতার শৃঙ্খল- 
মোচনে উৎসগণ করেন । ইংরেজের কাছে এ খবর প্রকাশ হ'তেই ১৯১৬ সনে 
বাবুডাঙ্গার এক বাঁড় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র 
পনের । দু'বছর কারাবাসের পর কৈশোরোত্তীর্ণ বিজন ১৯১৮ সনে মুক্ত হন। 
কিন্তু এতে তান ভত ও নিরুৎসাহিত না হ'য়ে জোর কদমে দেশসেধায় নেমে 

৯১। বারেন ব্যানাজণ ও সন্তোষ গাঙ্গুলখর জবানীতে এটা জানা ঘায়। 
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পড়েন। 'বিগ্লবশ কার কলাপের সংগঠনকে আরও জোরদার করায় ইংরেজের 
কোপদুম্টি আবার তাঁর ওপরে পড়ে । 

১৯২১--২২ সালে [বিজন ব্যানাজাঁর নেতৃত্বে বাবৃডাঙ্গার অনাথনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও বিজয় মুখোপাধ্যায়ের বাঁড়তে উপেন চৌধুরী, সতীশ ঢ্যাৎঃ 
বীরেন ব্যানাজরশ, সন্তোষ গাঙ্গুলী, সুধাধশু চৌধুরী, গৌর দাস, জীতেন 
চ্যাটাজণ, ডাঃ মলিন চ্যাটাজ প্রমুখ ব্যক্তিরা একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র 
স্থাপন করেন । এই কেন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রেই চলতো বিপ্লবী কাজকর্ম। তারপর 
কেন্দ্রীট স্টলকাট“ লেনে উঠে আসে । পাঁরচালনার ভার পড়লো ডাঃ মাঁলন 
চ্যাটাজাঁ, ডাঃ জীবানন্দ মুখাজর্ঁ ও বিজয় মুখাজঁর ওপর । 

ইত্যবসরে বালি, উত্তরপাড়া, ডোমজুড়, মধ্য হাওড়া, তারকেশ্বর, জনাই, 
দক্ষিণ ও উত্তর কলকাতা, দক্ষিণেশ্বর, ব্যারাকপুর প্রভাতি কেন্দ্রের সঙ্গে 
যোগাযোগ চললো শালিখা কেন্দ্রে। 'বাপন গাঙ্গুলখর চেন্টায় অন্যান্য 
বপ্লবীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল । ফরিদপুরের (বাখলাদেশ ) বিপ্লবশ 
নরেন সাহা ঘুষুড় নস্করপাড়া রোডের একটি দেয়াশলাইয়ের কারখানায় 
ঘুন্ত ছিলেন। এসবই গোপন কমকাস্ড চলতো প্রকাশ্য কেন্দ্রে। তবে 
প্রত্যেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতো । 

ইতিমধ্যে সরকারীভাবে ব্যাপক ধরপ্যকড় শুরু হ'ল। বিজনবাব 
আত্মগোপন ক'রে বালিতে (দেবশপ্রপাদ চট্রোপাধ্যায়ের বাড়িতে ) ধোপা পাড়ায় 
আশ্রয় নেন। বিপ্লবী 'বাঁপনচন্দ্রু গাঙ্গতলীর সঙ্গে িবজনবাবুূর পারিচয় ঘটে । 
বিপিনবাবুর 'আত্মোন্সতি সমিতির শাখা সারা বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। 
শালাকয়া বাবৃডাঙ্গায়ও তার একটি শাখার জন্ম হ'ল যুবক 'বজনবাবূর 
উদ্যোগে । 'আত্মোন্নাত সামাত'র সঙ্গে বিঘপিনচন্দ্র গাঙ্গছলীর নাম [বিশেষভাবে 
জাঁড়ত থাকলেও উহার প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন ানবারণ ভভ্রাচায ও সতাঁশ চন্দ 
মুখোপাধ্যায় । “জাগরণ ও বিত্ফোরণের' লেখক কালাঁচরণ ঘোষ লিখছেন-_ 
“১৮১৭ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আত্মোন্নীত সাঁমাত প্রীতম্ঠা হয়। 
গোড়ায় উদ্যোন্তা ছিলেন নিবারণ ভট্টাচার্য ও সতাঁশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । পরে 
১৯০৫ সালে সেবা ও শিক্ষা ছেড়ে উহা বিপ্লবী প্রাতত্ঠানে পরিণত হয়। 
বাঁপনচন্দ্র গাঙ্গুলী, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথের 
দ্বারা পাঁরচাঁলত হয় ।” 

উল্লেখ নগ্রয়োজন যে, এই ধরণের সামীতর মাধ্যমেই সে সময়ে 'বপ্লবী 
কাজকর্ম ও দেশসেবা হতো--ইৎরেজ পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য । 
ণবজনবাবূর আহ্বানে এই সীঁমাতিতে যোগ দিলেন বীরেন ব্য।নাজাঁ, সন্তোষ 
গাঙ্গুলী, গোৌরমোহন দাস, সতীশচন্দ্র ঢ্যাৎ, সৃধাৎশু চৌধুরী, লক্ষ্রীকাল্ত 
ঘোষ (সকলেই শালফিয়ার ) ও ডোমজবড়ের গোচ্ঠ মুখাজাঁ। আর এদের 
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সঙ্গে ছিলেন ডোমজুড়ের বসন্ত ঢে*কখ, আশুতোষ ভঙ্্রাচার্য, ধারেন মৃখাজাঁ ও 
বালির চৈতন্যদেব চ্যাটাজাঁ প্রমূখ বিপ্লবীরা | 

ইতিমধ্যে ১১২৩-২৪ সালে 139869৮0 380851 3911ঘ৪ড-তে রেল 
কোম্পানীর আঠারো হাজার টাকা যাচ্ছিল। বিপ্লবী কাজে অস্ব্রশস্ত 
জোগাড়ের জন্য চট্টগ্রামের অনন্ত সিৎহ, গণেশ ঘোষ, সূর্য সেন মোত্টারদা ) ও 
দেবেন দে (পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্র ছিলেন ) এ ট্রেন আক্রমণ ক'রে পুয়ো টাকা 
লুঠ করেন । পুলিশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য গুরা ওখান থেকে পালিয়ে 
এসে আস্তানা নেন প্রথমে দক্ষিণে*্বরে, আহিরিটোলায় ও পরে বাবুডাঙ্গাতে । 
কাকোরা ষড়যল্ত মামলার (১৯২৫) জনৈক আসামী ও চট্রগ্রামের বিপ্রবী গণেশ 
ঘোষকে বাবুডাঙ্গার মল্মথ নাথ খায়ের (মনা খাঁ) বাঁড়তে কয়েকাঁদনের জন্য 
রাখা হয়োছিল । আর খোকাবাবৃকে রাখা হয় ওপাড়ারই সুরমাঁণ চাটাজশর 
বাঁড়তে। আর এদের দেখাশনার ভার পড়েছিল 'আত্মোন্নাতি সাঁমাত'র 
শালিখা শাখার সদস্য বিজন ব্যানাজাঁ, বীরেন ব্যানাজর ও সন্তোষ গাঙ্গুলী 
প্রমুখ বিপ্লবীদের ওপর । মনে রাখতে হবে, বিজনবাবৃই ছিলেন শালিখার 
বিপ্লবী আন্দোলনের হোতা । পৃলিশ শাঁলখা কেন্দ্রের বিপ্লবীদের খবজে 
বেড়াতে থাকে । তাই পাাঁলশের গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য উপারিউক্ত বিপ্লবশরা 
বাভন্ন আড্ডায় ছাঁড়য়ে পড়লেন। প্রথমে তাঁরা গেলেন ৪ নম্বর শোভাবাজার 
স্টগটের এক বাঁড়তে-_তারপর সেখান থেকে দক্ষিণে*্বরের বাচম্পাঁত পাড়ায় । 
বিপ্লবী দেবেন দে ছিলেন বাবুডাঙ্গার সুরমাঁণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়তে । 
১৯১২৩ সালে বিজন ব্যানাজশর নেতৃত্বে শালিখায় যে গণপ্ত সামাত গড়ে ওঠে 
তার কাজকম" পুরোদমে চলতে থাকে । 'আত্মোল্লাতি সাঁমাতর” শালিখা 
শাখার ওপর ভার পড়ে বোমা তোরর জন্য এক হাজার লোহার খোল তোর 
করার। এই শাখার সদস্যরা এই কাজের ভার সানন্দে নিয়েছিলেন । কারণ 
এদের সভ্য লক্ষ্নীকান্ত ঘোষ ও গৌরচন্দ্র দাস কারখানায় কাজ করতেন । 
বেনারস রোডের এক কারখানায় ওই খোল ঢালাই হলো। আর 'জি টি. 
রোডের সত্যকুণ্ডুর কারখানায় (শালাকয়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোঃ) তা ছে'দা 
করা হয়। সন্দেহ হ'লেও সত্যবাব বেশী জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে কাজটা 
ক'রে দিয়েছিলেন। আর এই বোমার প্রথম পরাক্ষা হয়োছিল ডোমজ.ড়ের 
গৃহর মাঠে । এই বোমার ফরমূল। বার করেছিলেন চুণচড়ার হারনারায়ণ চন্দ । 
হিনারায়ণবাব্ একজন নিজে রসায়নবিদ- ছিলেন । তাঁর টি. এন. টি. (গান. 
1(10:0. [0108০ ) ফরমূলাঁটি অত্যন্ত কার্ধকরী ছিল। এই খোলগুলির 
কিছু ডোমজুড়ে, কিছ উত্তরপাড়ায়, কিছু কলকাতায়, অজ্পাঁকছ মধ্য হাওড়ায় 
ও বাঁকগৃল শালিখায় ভাগ বরা হয়। শালখার হাজরা বাঁড়তে ও 
জগবম্ধু ঘোষের বাড়তে সতশশচন্দ্র ঢ্যাৎ ও গোৌরচন্দ্র দাসের হেফাজতে এ 
বোমাগৃলি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। িজপির বোমার মামলায় শালিখায় 
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তোর বোমা ব্যবহার করা হয়োছিল । চৈতন্যদেব চ্যাটাজর্র মতে এই বোমা 
চট্টগ্রাম অস্প্রাগার লুণ্ঠটনেও ব্যবহৃত হয়েছিল । ডোমজংড়ের বসম্ত ঢেশিকর 
আসামী হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য জেল হয় । শালিখার বোমার মামলায় 
বরেন ব্যানাজর্ঁ ও বিজন ব্যানাজশ বাঁড় থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করে । 

১৯২৭ সালে শালাঁকয়া-বোমার মামলায় ধরা পড়েন বাবৃডাঙ্গার সতাশচন্দ্ 
ঢ্যাৎ, গৌরমোহন দাস এবং উভয়ের €& বছর ক'রে জেল হয়। এ সময় বিপ্রবীরা 
ডাকাতির পথ ছেড়ে 'দিয়ে নিজেরাই ঘর থেকে টাকা এনে অস্রশস্ত্র জোগাড় 
ক'রতে লাগলেন । এ কাজে ববভ্তবান প্রবারের সন্তানরাও পিছিয়ে রইলো 
না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উত্তরপাড়ার বিত্তবান ঘরের ছেলে ধুবেশ 
চ্যাটাজঁ সাবালক হ'য়ে তাঁর সম্পাত্তর অংশ 'বক্বী ক'রে তখনকার দিনে সাড়ে 
এগার হাজার টাকা বোমা তোর ও অন্য অস্প্রশস্ত কেনার জন্য দান করেছিলেন । 

এরপরই হলো দীক্ষণেশ্বয়ের বোমার মামলা । ১৯২৫ সাল, ১০ই নভেম্বর । 
এই মামলায় ধরা পড়েন বীরেন ব্যানাজশী, রাজেন লাঁহড়ী, €কাকোরী 
বড়যন্ত্র মামলার আসামী ) হরিনারায়ণ চন্দ, নিখিল বাযানাজর্শ, অঞ্কুর মৃখাজ, 
চৈতন্যদেব চ্যাটাজর্শ (নুদহদা ) ধ্রুবেশ চ্যাটাজী (তিনজনই উত্তরপাড়ার ) 
প্রমুখ বিপ্লবীরা । বিচারে রাজেনবাবূর ফাঁসী হয়। বীরেনবাব্র পাঁচ 
বছর জেল হয় । ১৯২৬ সালে আলিপুর সেপ্ট্রাল জেলে স্পেসাল সৃপারিটেনডেন্ট 
রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটাজরঁকে হত্যার অপরাধে বারেন ব্যানাজাঁ, অনন্ত 
মন্ত্র ও প্রমোদ সেন (ফাঁসী হয় ) প্রমুখেক ফাঁপীর হুকম হয়। বীরেনবাবু 
হাইকোর্টে আপীল ক'রে ফাসখর হুকুম থেকে রেহাই পান । পাঁচ বছর জেল 
ভোগের পর ১৯৩০ সালে তিনি ছাড়া পান। কপ পুলিশ পরক্ষণেই আবার 
তাঁকে গ্রেপ্তার করে । এরপর ছাড়া পান ১৯৩৮ সালে । 

শালিখার 'বপ্লবীদের আন্ডায় উত্তরপাড়ার প্রাসদ্ধ চাটুজ্জ্যে বাঁড়র 
সন্তানরা যেমন অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটাজাঁ, চৈতন্যদেব চ্যাটাজঁ, ধুবেশ চ্যাটাজণ ও 
এ অণ্লের অঙ্কুর মুখাজ প্রমূখ বিপ্লবীদের যোগাযোগের সত্তর কি, এই প্রশ্ন 
আমাকে ভাবত করে । খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি ষে, বিপ্লব অমরেন্দ্রনাথ 
চদটাজঁর বোনের সঙ্গে বাবৃডাঙ্গার প্রীসম্ধ মুখাজর বংশ যোগেন্দ্রনাথ 
মুখাজশর পত্র শঙ্করলাল মুখাজপশর €(শঙ্করদা ) সঙ্গে বিয়ে হয়। সেই 
সৃন্রেই অমরেন্দ্রনাথ প্রমুখের এই অঞুলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ গাঢ় 
হ'য়ে ওঠে । চৈতন্যদেব চ্যাটাজশ অবশ্য আর একটি সবরের কথা অর্থাৎ 
শিল্পী সংধাথশুশেখর চৌধুরীর বম্ধৃত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন । স্বদেশ- 
প্রেমের অপরাধে যোগেন্দ্রনাথ মুখাজশর হাতে গরম 852 চ:6৪5 দিয়ে জলে 
তাঁর হাত ডুবিয়ে রাখার ঘটনা প্রবণদের অনেকেরই জানা আছে । 

সশস্ত্র আন্দোলনে দেওঘয় ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৭) একাট বড় ঘটনা । 
এ ব্যাপারেও শালিখার বিপ্লবীদের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা ছিল। দ্দমকার কাছে 



৭৪ শালিখায় ইতিবৃত্ত 

বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে এ মামলা করেন ইংরেজ শাসক | বাঁভল্ন জায়গা 
থেকে সন্দেহবশতঃ কয়েকজনকে ধরা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সংরেন 
ভট্টাচার্য ও বীরেন ভট্টাচার্য € দৃভাই ), বিজন ব্যানাজঁ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 
(বাবু ), লক্ষনীকান্ত ঘোষ € তিনজনই শালিখার ), তেজেশ ঘোষ 
€(জলপাইগঁড়র জনৈক চা বাগানের মালিকের ছেলে )। এই মামলা সরকার 
পক্ষ দৃমকা সাবজেলে চালানো নিরাপদ নয় ভেবে দেওঘর কোটে নিয়ে 
যান। তাই এ মামলায় নাম হয় “দেওঘর মড়যন্তর' মামলা । বিচারে বিজন 
বাবু ও লক্ষমখবাবূর জেল হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই মামলা 
১৯২৯ সালে দেওঘর কোটে ওঠে । 'বিচারপাঁত স্বভাবতঃই ইৎরেজ । 
আসামীপক্ষের উাকল ছিলেন প্রাসদ্ধ ব্যবহারজবশী নিশঈথ সেন (মেয়র ), 
দেশনেতা বারেন্দ্রনাথ শাসমল, ব্যারঘ্টার এ, সি, মুখাজর্শ। আসামীরা 
নিজেরাই দোষ স্বীকার করায় মামলার কোন মোরট নেই ভেবেই চূড়াস্ত 
সওয়ালের 'দিন এ তিনজন ব্যবহারজীবীই কোটে দাঁড়াতে আঁনচ্ছা প্রকাশ 
কযেন। অবশেষে তাঁদেরই জানয়ার শালিখার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবণী জগন্নাথ 
পোড়েল মশায় আইনের অনুশাসনের ওপরে মানাবকতার়ও যে একটা দিক 
আছে তাস্মরণ করিয়ে দিলে বিদেশ বিচারকের হৃদয়ে নাড়া দেয়। ফলে 
শান্তির মাত্রা কিছুটা হাস পেয়েছিল । 

১৯২৫ সালে দাঁক্ষণে*বরের বোমার মামলায় শাঁলখার সন্তোষ গাঙ্গুলশ 
ও উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চ্যাটাজর আত্মগোপন ক'রে কটকে এক দেয়াশলাইয়ের 
কারখানায় কাজ করতে থাকেন । এই কারখানা টি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
ভাই সংরেশ বসু মশায়ের । সেখানে এ ধুবকণ্ঘয় অমল সাহা (চৈতনাদেব ) 
ও বিমলসাহা (সন্তোষ গাঙ্গলণ ) নাম নিয়ে কাজ ক'রতে থাকেন। শুধু 
তাই নয়। এ কারখানার চীফ কোমস্ট নরেন সাহা যখন তাঁদের পারশ্রীমকের 
কথা তোলেন তথন তাঁরা বশক্ষানবীশ কালে বিনা পারিশ্রামকেই কাজ ক'রতে 
রাজী হন। বলা বাহুল্য, বসংজায়া এই সংবাদ শুনতে পেয়ে প্রাতাঁদন 
এ যুবকদ্য়ের জনা দৃপুরের খাবার কারখানায় পািয়ে দিতেন। অবশ্য 
বেশ দিন তাঁদেরকে সেখানে থাকতে হল না। নেতা বিজনবাবূর নিদেশে 
আনার তাঁদেরকে শালিখায় ফিরে আসতে হয়। শাখায় ফিরে আসার 
পরই সন্তোষ গাঙ্গলী গ্রেপ্তার হন। সন্তোষ গাঙ্গুল” ও তারকেনবরের শচীন 
ঘোষ হাজারীবাগ জেলেতে ১৮ দিন অনশন করেন । 

গত বছর (১১৯৮১ সাল ) ভারতবষে'র সশস্ত বিপ্লবীদের অন্যতম প্রথম 
সারর নায়ক ভগং [সিংহের ফাঁসীর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হ'ল। ভগৎসংয়ের 
আত্মবালদানের ঘটনা ভায়তবষে'র স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে দ্বণক্ষিরে লেখা 
আছে। এই ভগং 'সংয়েয্স সঙ্গে শালিখার বিপ্লব? ঘাঁটির যোগাযোগ ছিল । 
আর এই যোগাযোগ ঘটোছল তাঁরই সহযোগণ বিপ্লবী বটুকেনবর দত্তের মাধ্যমে ॥ 
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১৯২৮ সাল। সাইমন কাঁমশনকে ভারতে পাঠান হ'ল এদেশীয়দের 
রাজনোতক ও অথণটনোঁতিক অভাব অভিযোগের  যাথার্থ অনুসন্ধান করার 
জন্যে। ভারতীয় প্রাতনিধি বিহশন এই কাঁমিশনকে ভারতবাসণ অভ্যর্থনা 
জানিয়েছিল “কালো পতাকা' দিয়ে । চরমপজ্খী নেতাদের অন্যতম নায়ক 
লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে লাহোরে যে মিছিল বোঁরয়েছিল সেই মিছিলেই 
হ'ল তাঁর মৃত্যু । লাহোরের সহকারী পুলিশ সপারিটেণ্ডেন্ট সাম্ডাসের 
লাঠির আঘাতে যাদের শরীরের রন্তকে টগবাগয়ে তুলোছিল ভগৎ 'সিৎ 
তার মধ্যে প্রধান। এই ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে বটুকেম্বর দত্তের ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ঘটে । বর্ধমানের এক গ্রামের ছেলে বটুকে*বর। কিন্তু গ্রামের 

হশ্রব ছেড়ে যুবক বটুকেশ্বর এলো শহয়ে। সেই শহরটিই হচ্ছে হাওড়া 
শহরের শালিখা অণ্চল। এই বটুকে*বর ছিল বর্তমান অতুল ঘোষ লেনে বঙ্কু 
দত্তের বাঁড়তে (ডাঃ প্রকাশচন্দ্র আটের পুরাতন বাঁড়র পিছনে )। বঙ্কুবাবু 
ছিলেন বটুকেন্বয়ের পিতৃব্য। ভগৎ সিংয়ের কাছেই বটুকেনবরের 'রিভলভার 
ছোড়ার শিক্ষা । যুবক বটুকেম্বর বিপ্লবী মন্তে দীক্ষিত হ'লেও সঙ্গীতচচয়ি 
তাঁর খুব ঝোঁক ছিল । উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেনের মোড়ের মুখে 7০15 
মা19008+ 88001861070. 800. 0020961৮৮৮৮ নামে একটি ক্লাব 'ছিল। 

বটুকে*্বর হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ক'রতে ভালবাসতেন । বটুকেন্বরের 
বয়স তখন ১৯--২০ হবে । হিন্দুস্থান সোসািষ্ট রিপাবলিক পাট'র সদস্য 
ভগৎং সং লালাজীর (লালালাজপত রায় ) হত্যাকারী অত্যাচারণ সাস্ডার্সকে 
হত্যা ক'রেই ক্ষান্ত হ'লেন না আরও সাহাঁসকতাপৃণ" কাজ করবার 'তাঁন 
পরিকল্পনা করলেন । এই কাজে তাঁর প্রধান সঙ্গ ছিলেন বটুকেম্বর দত্ত । 
ভগৎ [সিংয়ের পারকল্পনা অনুযায়ী বটুকেশবর শালিখার বাঁড় থেকে বাড়ির 
কাউকে না জানিয়ে দিল্লশ রওনা হন; তারপরের . ঘটনা আমাদের প্রায় 
সকলেরই জানা । ৮ই এপ্রিল, ১৯১২৯ সাল। নয়াঁদল্শ আযাসেম্বল? হাউসে 
কুখ্যাত “ট্রেড 1ডসাঁপউট' বিল আলোচিত হচ্ছে। যে মুহূর্তে সভাপাঁত 
বিলাটিকে গৃহীত হ'ল ব'লে ঘোষণা করলেন সঙ্গে সঙ্গে দশক গ্যালাধ্ী থেকে 
এক বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা হলের মেঝেতে ভগৎ সং ছুড়লেন। কয়েক 
সেকেন্ড পড়েই অনুরূপ আর একটি বোমা ছড়লেন বটুকেশ্বর দত্ত । দু'জনে 
পলায়নের কোন চে্টা না ক'রে বীরের মত ধরা দিলেন ইংরেজ পুলিশের 
হাতে । ফল দহ'জনেরই মৃত্যু । তবে সেই মৃত্যু ছিল তাঁদের পায়ের ভূত্য । 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বটুকেশবরের খুড়তুতো দাদা শ্যামাপদ 
দত্ত তখনকার 'দিনে কলকাতা পুলিশের একজন সাবৃইনসপেক্টর ছিলেন ।১ 

৯1 বটুকে*বরের শালখায় বাস ও ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে 'িস্লবী কাজের এই মুলাবান তথ্যাট 
দিয়ে শালিখার বিপ্লবী আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে গুরুত্বপণণ করে তুলতে সাহায্য করেছেন 
তদানীন্তন স্বদেশকমণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশবন্ধ্ ব্যায়াম সমাতির অনাতম সংগঠক নরসিংহ 
ভকৎ। বর্তমানে সাধু হ'য়ে ঝাড়গ্রামে নিজ আশ্রমে আছেন। 



৬ শালিখার হীতবৃত্ত 

ভারতের মুল্তি আন্দোলনে হাওড়া জেলার যে 'বপ্লবাত্মক ভূমিকা ছিল 
'তার প্রাণকেন্দ্র ছিল কিন্তু এই শালিখা । দেশ আজ স্বাধীন । ভারত 
মাতার শৃঙ্খল মোচনে সারা দেশের সঙ্গে শালিখাও ষে তার সাধ্যমত অৎশ 
নিতে পেরেছে এতে শািখাবাস মান্রই গৌরবান্বিত। সে সব ম.ত্যুঞ্জয়ী 
বীররা আজ অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই । তবে যাঁরাও বা বেচে আছেন 
তাঁদেরও আমরা ভুলতে বসোঁছ-_বর্তমান জাগাঁতক সৃখভোগের মধ্যে । কিন্তু 
অনাগত ভারতবষকে আরও মহান ও গরণয়ান: ক'রে তুলতে হ'লে সেইসব 
বপ্রবী ও দেশকমঁদের যত স্মরণ রাখব ততই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
পাবে। কারণ কৃতঘ হওয়া অপরাধ । 



দশম অধ্যায় 

তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনোতিক জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার 
মধ্যে তারকেম্বর সত্যাগ্রহ অন্যতম । তারকেশবর সত্যাগ্রহ প্রত্যক্ষভাবে তদানীন্তন 
বাখলাদেশের সামাজিক দৃনশীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হ'লেও অপ্রত্যক্ষভাবে তা 
জাতায় আন্দোলনকেই সাহায্য করোছিল। এই আন্দোলন সারা দেশের হ'লেও 
শালখার অবদান এ ব্যাপারে স্মরণ করার মত। 

'তারকে*্বরের মঠ' বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আত পাঁরাঁচিত নাম । শবের পুজোর 
জন্য সেখানে 'বাভন্ন রাজ্যের লোকেরা উপাঁস্থত হ'লেও একথা বাস্তব সত্য যে, 
বাঙ্গালীর লালন-পালনেই আজও তারকেশ্বর মঠ সজীব হ'য়ে আছে। কিন্তু 
এই মন্দিরের প্রাতিষ্ঠা-ইীতিহাস আলোচনা ক'রলে দেখা যাবে যে, এতে বাঙ্গালীর 
কোন দান ও চিন্তা নেই । এই মঠ স্থাপন উত্তর ভারতের 'দশনামী শৈব' 
সম্প্রদায়ের মোহান্তবাদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ । বাখলার সংস্কীতর সঙ্গে 
মোহান্তবাদীদের কোন সম্পকই নেই। তাই বিনয় ঘোষ তাঁর পাশ্চমবঙ্গের 
সৎস্কীঁতিতে বলেছেন-- প্রকৃতপক্ষে মোহান্ত কালচার বাংলার বাইরে থেকে 
অ-বাঙ্গালীরা আমদানন করেছে ।' 

“দশনামী” সাধূদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক । 
শৎকরাচার্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম থেকে বেদের শ্রেচ্চত্ব প্রমাণার্থে সারা ভারতে 
চারটি মঠ তোর করোছলেন। সেগাঁল হচ্ছে শঙ্গাগার মঠ, সারদা মঠ, 
গোবরধধন মঠ ও যোশী মঠ। শৎকরাচারের চারজন প্রধান শিষ্যের আবার 
দশজন শিষ্য ছিলেন । এই দশজন মোহান্ত থেকেই দশনামণী সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব । অক্ষয়কুমার দত্ত তরি “ভারতবষাঁয় উপাসক সম্প্রদায়'-এর ২য় ভাগে 
বলেছেন, “এই চার মঠাচায্ের দশজন শিষ্য থেকে পরবত্তর্ণকালে প্রচাঁলত 
দশনামণ সম্প্রদায়ের উৎপাত্ত হইয়াছে 1৮১ 

তারকেম্বরের মণ প্রাতিষ্তা করেন পশ্চিম ভারতের একজন রাজার ভ্রাতা নাম 
তাঁর রাজা ভারামল্প সৎ ।২ অত্যাচারী পাঠান দস্যুদের অত্যাচারে 1তাঁন 

খলাদেশের এই অণ্ুলে এসে আশ্রয় নেন। ভারামল্লের একি পয়ঠাস্বনী 
গাভী ছিল। তাঁর ভাই এঁ গাভখাঁটিকে নিয়ে বনে চরাতে যেত। মজার 
ব্যাপার হল, গ্াভীটি যখনই একটি 1শলাখশ্ডের ওপর এসে দাঁড়ীতো তখনই 
তার বাঁট থেকে দুধ গড়াতে শঙ্কু করতো । রাজা নিজেও এই ব্যাপারটি 
একাধিক দন লক্ষ্য করেন । কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এ িলাখণ্ডটি তোলা 

»। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কাতি--1ধনয় ঘোষ 
২) দেশকধু চিতরজন--সুধাকৃষ বাগচি। 



৮ শালিখার ইতিবৃত্ত 

গেল না। পরে স্বশ্নাদিষ্ট হ'য়ে তিনি সেখানে মান্দর প্রাতঘ্ঠা করেন। 
'মোহান্ত' নামধারী এক সন্ন্যাসী এসে পৃজজো ক'রতে লাগলেন ।৯ পূজারী 
মাধব গিরির সময়ে এখানে এক কুতাঁপত ঘটনা ঘটে । এলোকেশণ নামে এক 
অপামান্যা স্ন্দরী স্বামীর সঙ্গে তারকেন্বরে পূজো দিতে আসেন । মাধব 
গারর লোক তাকে মঠের ঘরে নিয়ে যায়। স্ত্রীকে উদ্ধার করা অসম্ডব ভেবে 
1তাঁন ব্টশ 1দয়ে স্ত্রীর গলা নিজেই কেটে দেন। বিচারে তাঁর চরম দণ্ড হ'ল 
এবং মাধব 'গাঁররও ছ'মাস জেল হয় । 

মাধব গারর পরেই মোহান্ত হলেন তাঁরই শিব্য সতখশ গার । মোহান্ত 
এদের উপাঁধ হ'লেও মোহের অন্ত কিন্তু এদের তখনও হয়ান। অপর পক্ষে 
ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করবে যে, গুরা মোহের প্রাতিই আসন্ত ছিলেন। ফলে 
কোট কাছার হয়েছে অনেক । আদালতের রায়ও তাই প্রমাণ করে। সতীশ 
গারও ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না । প্রথম জীবনে এই সতীশ গার জামদারের 
দারোয়ান ছিলেন । শোনা যায়, তান এক সময় স্টেশনের পানি পাড়ের 
কাজও করেছেন । এহেন ব্যান্ত গুরুদেবের মত্যুর পর মঠের বিপুল সম্পাত্তর 
মালিক হ'য়ে পড়লেন। এই সতীশ 'গারর বিরুদ্ধে জনসাধারণের নানা 
আঁভিযোগ ছিল। এমন ক নারী ঘাঁটত ব্যভিচারের আভিযোগও ছিল। 
তদানখন্তন বিদেশী ইংরেজ সরকার এসব দেখেশুনেও চুপ ক'রে থাকতেন । 
গকন্তু এমনই এক মারাত্মক ঘটনা ঘটলো এই সতীশ গারকে নিয়ে যার 
1বরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরজনের নেতত্বে গঞ্জে উঠল সারা বাধ্লাদেশ । ঘটনাটি 
হ'ল এই 

১৯২৩ সাল। হাওড়ার এক উীকলবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তারকেমবরে 
তশর্থ ক'রতে যান। সন্তীশ রর লোকেরা এঁ ভদ্রমহিলাকে একটি ঘরে 
তালা 'দিয়ে রেখে ভদ্রলোককে অন্যত্র নিয়ে যায় । ভদ্রমহিলা সমূহ 
ঠিপদের আশঙ্কা বুঝতে পারলেন । হঠ্ঠাং তিনি এ ঘরেই একাটি দা দেখতে 
পান। সোঁট 'দয়ে পিছনের বাঁশের বাতা কেটে কোনব্রমে স্টেশনে এসে 
পেছান। দু'জন সাহেব শিকার ক'রে ফেরার পথে সেই সময় তারকেশ্বর 
স্টেশনে অপেক্ষা করাছিলেন। ভদ্রমাহলা তাঁদের পায়ে ধ'রে তাঁদেরকে 
বাঁচাবার জন্য কাকুাঁতি মনাতি করতে থাকেন। সাহেব দু'জন তাঁর স্বামীকে 
অবশ্য উদ্ধার ক'রে আনেন । সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রকাশে বাৎলাদেশে 
মোরগোল পড়ে যায় । 'ব্রাহ্মণ-সভার' জনৈক প্রভাবশালী ব্যান্ত শ্রীযুস্ত শ্যামলাল 
গোস্বামত্ নিজে তারকে*্বরে ধান এবং ঘটনাটি সত্য ব'লে জানতে পারেন । 
[বশৃদ্ধানন্দ স্বামী ও সাঁচ্চদানন্দ স্বামী এই অন্যায় রুখতে এগয়ে এলেন। 
দুই স্বামণজী '্রাঙ্গণ সভাকে' এ কাজে এাঁগয়ে আসতে অনহরোধ করেন। 
?কল্তু তাঁরা এলেন না--এলেন না দুনর্শীত দূরীকরণে 'বদেশশ শাসকও। 

দেশবন্ধ্ চিন্তরঞন- সুধাকৃণ বাগাঁচি । 



তারকেশ্বর সত]গ্রহ 0৯৯ 

'তাই দেশবজ্ধ্ চিত্তরঞ্জন দাস সতাঁশ 'গাঁরকে পদচ্যুত ক'রতে এীগয়ে এলেন । 
দেশবজ্ধ্ তখন বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমিটির সভাপাঁত। স_ভাষচন্দ্রকে 
নিয়ে তান সেখানে সরেজাঁমনে তদন্ত ক'রে আসেন। এই উপলক্ষে 
১৩৩১ সালে ১লা আষাঢ় কলকাতার মিজপিুর পার্কে (বর্তমান শ্রদ্থানন্দ 
পাক ) এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় বাংলার যুবশান্তকে সত্যাগ্রহের 
শামিল হ'তে দেশবন্ধু আহবান জানান । ইৎরেজ রাজপুর্ষরা এই আন্দোলনকে 
09109881 1708 ব'লে আখ্যা দিলেন । শেষ পযন্ত অবশ্য চিত্তরঞ্জনেরই জয় 
হয়। এই আন্দোলন সংগঠনে শালকিয়ার অধিবাসীদের এক বিশেষ অবদান 
আছে-_যেটা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। এ আন্দোলনকে জয়যুন্ত করার 
জন্য শালাকয়ার 'বাশি্ট ব্যবসায়ী ও জনপ্রাতনাধ বনওয়ারীলাল রায়ের 
নেতত্বে এখানে একাঁটি কাঁমাট গঠন করা হয়। স্বামশ সাঁচ্চদানন্দ ও 
ীব*বানন্দ স্বামী (এরা উভয়েই পশ্চিমা সাধু ) বনওয়ারীলাল রায়ের ক্ষেত্র 
মন্ত্র লেনস্থ বাঁড়তে থেকে (আর্ধ সমাজের বিপরীত দিকে একতলা বাঁড়ীট ) 
এই আন্দোলনকে সফল ক'রতে আপ্রাণ চেম্টা করোছিলেন । শালকে থেকে যেসব 
সত্যাগ্রহীরা যোগ দিয়োছলেন তাঁদের মধ্যে একজন এখনও জীবিত আছেন-- 
তান হচ্ছেন ডাঃ শম্ভুচরণ পাল (হাওড়া বাতরি সম্পাদক )। এছাড়া ছিলেন 
সুধীর মজুমদার (বড়বাগান ) এবৎ বাবুডাঙ্গার উপেন চৌধুরী । বলা 
বাহুলা, চিত্তরঞ্জন দাসের এই আন্দোলনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রতে 
শালিখার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বারবানতারা পযন্ত রাস্তায় নেমে 
এসোঁছলেন। বাঁড় বাঁড় গান গেয়ে গেয়ে তাঁরা অর্থ সংগ্রহে বার হতেন। 
সে গানের বাণী আজও মৃঁম্টমের 'বিদগ্ধজনের মুখে মুখে ধ্বনিত হ'তে শোনা 
খায় 

[ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও গো 
এসোছ. ভিক্ষা কাঁরয়া সার, 

তারকে*বর ভেসেছে পাপেতে 
কাঁরছে সবাই হাহাকার । 

সাচ্চদানন্দ বি*বানন্দ গৃণাধার 
ব্ধিলে দানে কারাবরণে 
কাঁরছে দেশের পাপ সখ্হার। 

এই আন্দোলন চালানোর জন্য তদানীন্তন বঙ্গয় প্রাদোশিক কংগ্রেস 
কাঁমাঁটর খ্যাতনামা নেত্রী বাঁণাদাস (ভৌমিক ) পর্যন্ত শালিখায় সভা ক'রে 
এখানকার আঁধবাসীঁদের অত্যাচার, অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শামিল 
হ'তে আবেদন জানিয়োছিলেন। 

অবশ্য সকলেরই জানা আছে শেষ পর্যন্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আন্দোলনই 
জয়যুত্ত হয়োছিল । সতাশ গিরির বিরুদ্ধে যে মামলা হয় তাতে তাঁর পরাজয় 



৮০ শালখার ইতিবৃত্ত 

ঘটে। সতগশ গার মোকন্দমায় জেতার জন্য নিজেকে তান্ত্রিক ব'লে দাবা 
করেছিলেন । কিন্তু হৃগলশর জেলা জজ মিঃ কে, সি, নাগ যে রায় দেন তাতে 
তান সেই দাবশকে অস্বীকার করেন। বিচারপাঁত শ্রীনাগ তাঁর রায় দানে 
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এই রায় থেকে এটাই প্রমাঁণত হয় যে, দশনামী সাধুক্া আসলে বোঁদক, 
সন্ন্যাসী । 

১1 পাঁশ্চমবঙ্গের সংস্কাতি- বিনয় ঘোষ । 



একাদশ অধ্যায় 

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন 
১৯২৪ সাল । হাওড়া 'মিউীনাঁসপ্যালাটির 'নবচিনে কৎপ্রেস রাজনৈোতিক 

দল 'হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ হয়। দেশবন্ধু িন্তরঞ্জন দাসই সেই 'নবচিন 
পাঁরচালনার ভার গ্রহণ করোছলেন । এজন্য দেশবন্ধূকে হাগড়ায় বহু সভায় 
বন্ত,তা ক'রতে হয়োছিল--ক'রতে হয়োছিল অনেক নাম করা বাড়তে ঘরোয়া 
বৈঠক । হাওড়া জেলা কংগ্রেস কাঁমাঁট ইতিমধ্যেই ১৯২২-২৩ সালে গাঠত হয়েছে । 
সেই কামাঁটর প্রথম সভাপাঁতি ছিলেন মধ্য হাওড়ার আঁধবাসী অম.তলাল পাইন 
€ বরদাপ্রসন্ন পাইনের পিতা ) এবৎ সম্পাদক ছিলেন রামকুষ্পুরের বাসিন্দা 
বীরেন বস । শালাকয়া কংগ্রেস কাঁমাট গাঁঠত হ'ল ১৯২৬-২৭ সালে । প্রথম 
সভাটি হ'ল বনওয়ারিলাল রায়ের ৪৪, ক্ষেত্র মিন্ত লেনের বাড়িতে । শাঁলখা 

হগ্রেসের আগুলিক কাঁমাটর পর্ণ নামের তালিকা জোগাড় করা সম্ভব হয়নি । 
তবে প্রবণ রাজনোতিক কম্ণ ও “হাওড়া বাতাঁর' সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ 
পালের স্মৃতি চারণে জানা যায় যে, শালিখা কংগ্রেসের প্রথম সভাপাঁত 
ছিলেন খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গহলণী, সহঃ সভাপতি -য্তশন ঘোষ ও যোগেন্দ্র নাথ 
মৃখাজশ €( শঙ্কর লাল মুখাজরর পিতা ), সম্পাদক--ইন্দুভুষণ মুখোপাধ্যায়, 
সহঃ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ--শম্ভুচরণ পাল । বললে অতুান্ত হবেনাষে, 
১৯২৪ সালের পৌর নিবচিনে দেশবন্ধুর নেত.ত্বে কথগ্রেস সথখ্যা গারিষ্ঠতা লাভ 
না করলেও 1তাঁন কংগ্রেসকমাঁদের মনে স্বদেশ আন্দোলনের জন্য নতুন 
জোয়ার বহাতে সক্ষম হয়োঁছলেন । 

১৯২৭ সাল । হাওড়া জেলা কংগ্রেস কামাঁটর নেতবন্দের মধ্যে 
মনোমালিন্যের জন্য জেলার রাজনৈতিক আন্দোলন বেশ কিছদন থমকে 
থাকে । আশ্চর্যের বিষয়, ট্রেড ইউানয়ন আন্দোলন কিন্তু তখনও বেশ 
পুরোদমে চলতে থাকে । এ আন্দোলন গড়ে ওঠে প্রধানতঃ িলহয়ার রেলওয়ে 
ওয়াকশপের ধম্ঘট বা লক-আউটকে কেন্দ্র ক'রে । ধমর্ঘটশ রেলশ্রীমকদের 
প্রীত সহানুভূতি দেখাতে 'গয়ে বালি জুট মিল, বাণ" এস্ড কো, জেসপ এঞ্ড 
কোম্পানগর মত বিদেশ শিপ প্রাতষ্ঠানেও শ্রমিকরা ধম্ঘট করে । এমন কি 
চেঙ্গাইলের লেডলো জুট মিলের নার শ্রমিকরা পর্যন্তি এক গৌরবময় সৎগ্রামণ 
ভূঁমকা গ্রহণ করোছলেন ।১ সবশেষে বাউরিয়ার ফোট" গ্লোম্টার জুট মিলে 
ইৎরেজ পুলিশ গুলি চালায় । উল্লেখ্য এই যে, সে সময়ে জুট মলের 
অইমকদের সারা বালা সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন খ্যাতনাম্নখ মাঁহলা দ্রেড 
ইউনিষন নেত্র ডাঃ মিস্) প্রভাবতী দাশগৃপ্ত । বাউরিয়া মিলে শ্রামক 

১। হাওড়া গেজেটিয়ার--অমিয় কুমার ব্যানাজাী। 

শা. ই.-৭ 
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অসন্তোষ ও গুল চালনাকে কেন্দ্রে ক'রে বিদেশখ সরকার ভারতের তদানখল্তন 
শ্বেতকায় মাক'সিঘ্ট নেতা ফিলিপ সপ্রযাটকে দায়ী করেন ।১ 

এইসব আন্দোলনের ফলে জেলার কয়েকাঁট শি্প কেন্দ্রে পুলিশের গুল 
চলোছল । বামুনগাছি পোলের ওপর গৃলি চালনা এই প্রসঙ্গে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । লিলহয়ার রেলশ্রীমক আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন 
শ।ঁলখারই একজন শ্রীমক নেতা । 

ঘটনাটি ঘটে ১৯২৮ সালের ২৪শে মাচের বিকেল বেলায় । 'ললুয়া 
বেলওয়ে ওয়াক্সিপে কিছুদিন ধরে শ্রমিক ধমণ্থট চলাছিল ৷ ধমণ্ঘটের নায়ক 
ছিলেন জটাধারণ বাধা নানে জনৈক শ্রীমক নেতা । আসল নাম তাঁর কিরণ 
চচ্দ্র ত্র । কে, সি, মনত নামেই সমাধক পাঁরচিত । হাওড়া মরদানে হাওড়া 
স্পোটিৎ ইউনিয়নের পাশেই তাঁর একটি ছোট্র হোটেল ছিল। তার নাম 
ছিল 'আদর্শ হিন্দ হোটেন' । €(বত'মান গায়ন্রী হোটেল ) তবে মালিকানা 
বদলেছে । এই জটাধারী বাবার হাতেই শ্রমিক আন্দোলনের শিক্ষা লাভ 
করোছিলেন পরবতর্টকালে বালা তথা ভারতের বিশিষ্ট শ্রামক নেতা শিবনাথ 
ব্যানাজ। জটাধারী বাবার এই কাজে বিশেষ সহায়ক ছিলেন শালিখার 
শান্তিরাম মণ্ডল নামে জনৈক শ্রামক সংগঠক । এ ২৮শে মাচ” তাঁরখে 
একদল ধমণ্ঘটী শ্রীমক শান্তিরাম মন্ডলের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা ক'রে 
বামুনগাছি পোল আঁভমুখে অগ্রসর হ'লে রেলওয়ে প্রোটেকসন ফোস 
পোলের ওপরে শোভাযান্রীদের ওপর গল চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই 
িতনজন শ্রীমকের প্রাণ যায়। বিরাট শবক্ষোভ। সোঁদন আবার ছিল হাওড়া 
মিউনিসপঠালাটির নিঝচিন। সুভাষচন্দ্র বস্ শাঁলখা ধমতলায় নিবচিনের 
তদারকি করে ফেরবার সময় গুল চালনার সংবাদ শুনতে পান। চৌরাস্তা 
হ'য়ে বামুনগাছি পোলের দিকে যেতেই হাওড়ার তদানখন্তন জেলা শাসক 
ব্রতচারী আন্দে।লনের প্রবত'ক গ.রংসদয় দত্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় । উভয়েই 
ঘটনাস্থল পাঁরদর্শন করেন। গন্ধ*শধয় দত্েয় আদেশে বামুনগাছি লোকো 
সেডের ডি, সি, এম. ই, মিঃ মোল্ড সাহেবকে প্যীলশ গ্রেপ্তার করে । হাওড়া 
কোটে' মোন্ড সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা হয়। শান্তিরাম মণ্ডলের পাঁচ 
বছরের জেল হয়। মামলাটি চুলোছল বিচারক এস, এন, মোদকের (আই, 
1স, এস) ঘরে। এই এস, এন, মোদক ছিলেন শালিখার প্রাচীন বাঁসন্দা 
ব্রজনাথ দাসের মিথ্টান্ন ব্যবসায়ী ) ভাঁগিনেয় । তানি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র 
ছিলেন। সরকারী বাঁত্ত 'নয়ে তান বিলেতে আই, সি, এস, পড়তে 
যান। সরকারের [বিপক্ষে মামলাটির কৌশলী ছিলেন তদানশন্তন বিশিষ্ট 

১। এই সপ্র্যাট সাহেবই আবার মিরাট ষড়যন্ত মামলার (১৯২৮ সন ) আসামী 1ছলেন। 
অন্যানারা ছিলেন হ]াচিন:সন সাহেব, মুজফফর আহমেদ, শিবনাথ ব্যানাজাঁ ও অম:ওবাজারের 
কিশোর লাল ঘোষ। 



অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন ৮৩ 

কংগ্রেস নেতা ও হাওড়া কোর্টের অগ্রাতদ্বন্থী আইনাবদ- বরদাপ্রসম্ন পাইন। 
বরদাবাবূর সওয়ালে সরকার পক্ষ নাস্তানাবৃদ হ'য়ে গিয়োছলেন । এই 
মামলার গুরৃত্ব এতই ছিল যে, 'ব্রাটিশ পালমেশ্টে পর্যন্ত জনৈক লেবার 
পাটি'র সদস্যকে মল্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল “০ 18 [, 0910? 
অবশ্য ইৎরেজ সরকার শেষ পর্ধন্ত এ মামলা বেশধাঁদন চলতে দেন নি। 

বামুনগাছির এ গুলি চালনার ফলে পৃর্বরেলওয়ের অন্ডাল, আসানসোল 
ও অন্যান্য বড় বড় রেল স্টেশনে শ্রামক কম'চারীদের মধ্যে অশান্তি ছাড়িয়ে 
পড়ে । বিচার অসমাপ্ত থাকলেও রেল কোম্পানী যে বিভাগণয় তদন্ত 
করেছিল তাতে কোম্পানীর বতৃ'পক্ষের ত:টিকেই দায়ী করা হয় । [০ 
3%80669£ লিখছে- 96 15 165 তত ০৪ 002009101760) 91008 161) 
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লিল.য়া রেলশ্রামকদের আন্দোলনকে ভারতবষে'র রেলকমশদের আন্দোলনের 
একি 'ল্যাশ্ডমাক' ব'লে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । যার অন্যতম নায়ক 
ছিলেন শালকের শান্তিরাম মণ্ডল মশায় । 

১৯২৯ সাল। লাহোর কংগ্রেসের আঁধবেশনে জাতখয় কংগ্রেস পর্ণ 
স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করে। ফলে দিকে দিকে নতুন ক'রে আবার 
আন্দোলনের ঢেউ উঠলো । ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য 
আন্দোলন শুরু হ'ল। বিদেশ দ্রব্য বঙ্ন ও মদের দোকানের সামনে 
সত্যাগ্রহ শৃরু হয়। তাতে শালকের কংগ্রেসকমাঁরাও বসে রইলেন না। 
চৌরাস্তায় মদের দোকানে পিকেটিৎ ক'রতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন বামুনগাছির 
সৃধাথশু মুখাজঁ, বাঁধাঘাটের অরাঁবন্দ আগড়ওয়াল, বাবুডাঙ্গার পূর্ণচন্দ্ু 
মন্র, অধীর চ্যাটাজা এবৎ পিলখানার মোকবুল আলন। 

মহাত্মা গাম্ধণ ১৯৩০ সালে লবণ আইন সত্যাগ্রহের জন্য ডাণ্ডি আঁভযানে 
বোঁড়য়েছেন ৷ সারা দেশ তখন উত্তাল । সেই ঢেউ সোঁদন শালাঁকয়া এ, এস, 
স্কুলের ক্লাল ঘরেও এসে লেগেছিল । ক্লাস শুরু হয়ে গেছে । বিদ্যালয়ের 
সহকারী প্রধান শিক্ষক নরলরতন বস ক্লাসে তখন [৪21০৩ পড়াচ্ছেন। হঠাৎ 
কয়েকাঁট ছেলে স্কুলে ঢুকে গা ঢাকা দিয়েছে । গোলাবাড়ীর বাঘা দারোগা 
বন্দাবন দত্তও স্কুলের ভেতর ঢুকে পড়েন। নীলরতনবাবুর পড়া থেমে 
গেছে.। ছাত্ররা প্রমাদ গহণছে_এই বাঁঝি একটা অঘটন ঘটে । প্রধান 
1শক্ষক সংরেন্দ্রনাথ তাঁর ঘর থেকে বোঁরয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বৃন্দাবনবাবৃকে 
বলোছলেন-_শবদ্যালয় ছুটি হ'লে রাস্তা-থেকে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবেন । 
ব্ন্দাবনবাব্কে সৌঁদন কাউকে না ধরেই বিদ্যালয়প্রাঙ্গণ তৎক্ষণাৎ ত্যাগ 

ক'রতে হয়োছল। এই সুরেনবাব্ সম্পকে প্রাচীনরা প্রশংসার আজও 



৮৪ শালখার ইতিব্ত 

পণ্চমৃখ । কিন্তু তান ষে একজন সক্রিয় বিপ্লবী দলের কমর্শ ছিলেন তা 
অনেকেরই কাছে আঁবাদত। শালকয়া এ, এস, স্কুলের শতবার্ষকী 
স্মরণশীতে ৫১৯৫৫ ) সম্পাদক মশায় পাদটখকায় লিখছেন--'স্বদেশখ যূগে 
“অনুশগলন দলে'র কার্যে তানি (স্রেন্দ্রনাথ ) সারুয় অংশ গ্রহণ 
কারয়াছিলেন ।' 

১১৩১ এবং ৩২ সালে বিলেতে র্লাউণ্ড টেবিল বৈঠক বাথ হওয়ায় দেশে 
আবার আন্দোলন শুরু হ'ল। এবারও শালকিয়ার স্বদেশীকমর্ীরা ব'সে 
রইলেন না। এবার আন্দোলনের পৃরোভাগে রইলেন অনুকুলচন্দ্র শেঠ ও 

ইন্দুভূষণ মুখাজর্ঁ। সঙ্গে ছিলেন শঙ্করলাল মুখাজাঁ, নন্দলাল মোহল্ত, 
ব্রজলাল মোহন্ত, সুধীর মাইতি, পৃণণন্দ্র মিত্র ও হরিসাধন মুখাজশ প্রমূখ 
কমর্রা। বামুনগাঁছি থেকে যোগ দিলেন সুধাহশু শেখর মুখাজাঁ, কৃষ্ণচন্দ্র 
ভাণ্ডারী, কানাইলাল ঘোষ, 'সম্ধুমাঁণ কুমার, কালশকৃষ্ণ দাস, নতাইচন্দ্ 
বেলেল, গোবিন্দলাল দে'রেল, রলামপদ বেরা, রামপদ ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ 
দাস প্রমুখ সত্যাগ্রহধরা । অনুকূলবাবৃ, ইন্দুবাব ও শৎকরবাবু পরবতাঁ 
কালে হাওড়া পৌরসভার কমিশনারও হন । 

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শালিখার হাঁতহাস আরও উজ্জল হ'য়ে আছে 
মাহলা সত্যাগ্রহরী্দের অংশ গ্রহণে । বাঁধাঘাটে 'বিলেতী বস্ত্র বহ্যংসব 
ক'রতে গিয়ে সুকুমারখ দেবী হেন্দুবাবূর বোন) ও কুমোঁদিনশ দাসী কোলাকৃষ্জ 
বাবুর ঠাকুমা ) পালিশ কর্তৃক নগহখতা হয়ে গ্রেপ্তার বরণ করেন । 

ইন্দৃভূষণ মুখাজাঁ ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন । হাওড়া 
[মউীনাসপ্যাল নিবচিনে কংগ্রেসের হয়ে প্রচার ক'রতে গিয়ে বিদেশশ সত্ুদাগরী 
আঁফিস ৮9167 00817 &2এ 0০. থেকে বরখাস্ত হ'ন। তারপরই তিন 

পুরোদমে দেশের কাজে লেগে পড়েন। ১৯৩৭-৪৫ সাল পযন্ত তানি 
হাওড়া পৌরসভার কাঁমশনার ছিলেন । হাওড়া জেলা কগ্রেসের একদা 
[তান সহঃ সভাপতিও হয়েছিলেন । হাওড়ার বাশঘ্ট জননায়ক হরেন 
ঘোষের সঙ্গে তান পরে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন । নিষ্ঠাবান দেশকমশ 
হিসেবে ইন্দৃবাব্ এই অঞ্চলের আঁধবাসগদের কাছে সুপারাচিত। 

১৯৩২ সাল । বাঁধাঘাটে রাখালচন্দ্র সাহার মদের দোকানে 'িকোটিৎ 
ক'রতে গিয়ে পুলিশের লা'ঠিতে শগ্করলাল মৃখাজধী কানেতে প্রচণ্ড আঘাত 
পান। সেই থেকে তানি কানে খুবই কম শুনতেন। অন্যান্য সত্যাগ্রহশদের 
মধ্যে ছিলেন বাবৃডাঙ্গার জগতেন মুখাজাঁ (বাবু), নন্দ মোহম্ত € উপেন 
[তি লেন), কানাইলাল দিয়াশী (মহীনাথ পোড়েল লেন), বলাই দাস 
(উপেনামত্র লেন) ও সুধার মাইতি ক্ষেতামিত লেন) প্রমথ কগ্রেস কমারা !১ 

৯। এদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা প্রায় সবাই এবং মল্তদের স্আীরা স্বাধীনতা লংগ্ামণ 
ছিলেবে ভারত সরকারের পেনসন ভোগ করছেন । 



অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন ৮৫ 

পরবতর্শ 1৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অবশ্য এই অণলে 
তৈমন উল্লেখযোগ্য ঘটনার নাঁজর পাওয়া যায় না। তবে ছাত্র আন্দোলন ও 
ধমণঘট কিছ: কিছু তখনও হয়েছিল । এর কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, 
তিরিশের দশকে যারা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তাঁরা অনেকেই তখন 
সংসারী জীবনে প্রবেশ ক'রে আর বেশশ ঝধাঁক নিতে পারলেন না। আর 
যাঁরা একদা বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়োছলেন তাঁদের অনেকেই কমহ্যনিষ্ট 
পাঁটতে যোগ দেন । ভারত ছাড়' আন্দোলনে কমহানিষ্ট পাটি'র ভূমিকা 
অনেকেরই জানা আছে । 

হাওড়া জেলা কম্যানিষ্ট পার্টি গঠিত হয় ১৯৩৫--৩৬ সালে । জেলার 
এই পাট গঠনে শালিখার প্রবীণ বিপ্লব ধীরেন ব্যানাজশর নাম সবার আগে 
উল্লেখ ক'রতে হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শবপুরের অরুণকুমার চ্যাটাজী, 
নরেশ দাশগন্্রু, সমর মুখাজশী, এম, পি. অমল গাঙ্গুলণ ও কৃষকনেতা শ্যামা 
প্রসন্ন ভট্টাচার্য ।৯ 

১1 সমরবাবু একদা উল-বোঁড়য়া কংগ্রেসের 1বাঁশ্ট কম ছিলেন । আর শ্যামাপদবাবুও অপগহযোগ 
আন্দোলনের একজন প্রথম শ্রেণীর কমাঁ ছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৩২ সালে নাটাপণঠের ( বর্তমান 
শপকাডিলি ) সামনে পিকেটিং হয় ॥ ভাতে তানি গ্রেপ্তার হন। ] 



দ্বাদশ অধ্যায় 

কীতি ধাদের সর্বত্র 
যাঁরা পুরনো সনেট হল দেখেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে উচু 

দেওয়ালের গায়ে বিরাট বিরাট সোনার ফ্রেমে বাঁধানো বিভিন্ন নামী লোকেদের 
(তিল চিপ্রগুলর কথা । ভিকেটারিয়া মেমোরিয়াল, ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান 
আসো সিয়েশন ও কলকাতা টাউন হলের দেওয়ালেও এ রকম নামী ও দামী 
লোকেদের ছবি ঝুলতে দেখা যাবে । দর থেকে এক একাঁটি ছাবর দিকে 
[কিছুক্ষণ তাকয়ে থাঝতে হয় ছাবাঁটর জীব্তরূপ দেখে । মনে মনে শিল্পণর 
কাজকে তারফ ক'রে প্রফুল্ল মনে হল থেকে বোঁরয়ে আসি । ক'জনই বা আমরা 
ছাঁবর তলায় যে আবছা নামাঁট আলোছায়াতে লীকয়ে আছে তা পড়ে দেখবার 
চেণ্টা করোছ ! যাঁদ চেত্টা ক'রে থাঁক তবে দেখতে পাব লেখা 'মআছে ইংরেজীতে 
13970210006 13001196 নাগে একটি নাম। 

এবার যাওয়া যাক খোদ লণ্ডন শহরে । লন্ডনের বহুবিধ দশ'নীয় 
[জানসের মতই একজন ভারতীয়ের পক্ষে 'ইশ্ডিয়া হাউস' অবশ্যই দুষ্টব্য 
স্থান । ভারতের জাতীয় আন্দোলনেন সঙ্গে বহুস্ম'তি বিজাঁড়ত এই হীণ্ডিয়া 
হাউসের কথা আমরা ভুলতেই পারব না। সেখানেও যাঁদ থুরে দেখেন তাতেও 
দেখতে পাওয়া যাবে দেওয়ালে দেওয়ালে ভারতীয় িত্রকরদের ওারিয়োল 
আটের অপরূপ চিএসম্হ থেমন -আনারকালি বনদেবী, চন্দ্রগৃপ্ত ও তাঁর নারণ 
প্রহরিণীবন্দা, পুরু ও আলেকজান্ডার, মহারাজ অশোকের কন্যা বোখিদ্রুম 
[নিয়ে সংহলে যাচ্ছেন, সম্রাট আকবর ফতেপুর কবীর নকসা দেখছেন 
গ্রভীতি চত্রসমূহ 

সাধারণ মধা1বত বাঙ্গাল ঘরের সন্তান বালক বামাপদের ছান্রাবস্থা থেকেই 
আঁক।র কাজে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। গ্রাম্য স্কুলে €1শমলাগড়, 
হুগলট জেলা ) পড়ার সময়েই বালক বামাপদ অঙ্কের খাতায় অঙ্কের বদলে 
আঁকতেন বঙ্গ িত্র। একবার গ্রাম্য স্কুল পারদশ'নে তৎকালদন 'বাশিষ্ট 
ইৎরেজী লেখক শম্ভ্চন্দ্র মুখোপাধায় এ গ্রামে যান। তাঁর চেহারাঁট বিরাট 
ভখাঁড় সবস্ব ছিল ! ছান্র বামাপদ তাঁকে দেখে স্কুলে বসেই একটি ব্যঙ্গাচন্ন 
একে অনেকেরই ভয়ামাশ্রত প্রশংস।লাভে সক্ষম হয়োছিলেন ৷ পরে গ্রাম দকুল 
ছেড়ে কলকাতার বৌবাজারের সরকার আট" স্কুলে €( বসুমতী পারুকার ঠিক 
পাশের বাড়িতে ) এসে ভর্তি হন। প্রীতকাতি অওকনে বামাপ্দবাবূর এক 
সহজাত ব্যুৎপাশ্ত ছিল। তাই তিনি প্রখ্যাত জামনি চিত্রাশল্পী ডাবলু, হস, 
বেকারের কাছে শিক্ষার্থী হিসেবে নাম লেখান । অবশ্য এ ব্য।পারে উন্ত কলেজের 
অধ্যক্ষ লক সাহেবের সাহায্যের কথাও স্বীকার ক'রতে হবে। পাশ্চাত্য 
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শল্পথর কাছে শিক্ষালাভ ক'রেও বামাপদ কিল্তু ভারতায় শিল্পরীত ত্যাগ 
করেনান। প্রাতকীত অগ্কনে "তান রংঙের জৌলুসকে এমনই মাধ্র্ধপূর্ণ 
ক'রে তুলতেন যা বামাপদকে ক'রে তুলেছিল এক অতুলনীয় পোন্্রেট শিজ্পশ। 
১৮৭৯ সালের জৃন মাস । বামাপদের জীবনে খুলে গেল এক নতুন দিগল্ত । 
তদানশস্তন ভারতের গভর্ণর জেনারেল ল্ লিটনের সভাপাঁতত্বে ও ছোট লাট 
স্যার এ্যাসালি ইডেনের সহঃ সভাপাঁতত্বে বৌবাজারের সরকারী আট" স্কুলে এক 
চিত্র প্রদশ'নীর বাবস্থা করা হয় । বত'মান বসৃমতী বিজ্ডিৎএও সেই প্রদশনগর 
ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 

এই প্রদশশনগীতে সমকালখন ভারতের বহু বিদেশ ও দেশী চন্রকরগণ অংশ 
গ্রহণ করোছলেন । আনন্দের ও গোরবের কথা যে, জীবনে প্রথম 
প্রীতযোঁগতায় যোগ দিয়েই বামাপদের 88218 %0৫ 81008 তৈলাঁচত্রটি 
লড" লিটন ও স্যার এ্যাসালি ইডেনের বিচারে প্রথম স্থান লাভ ক'রে স্বণপদক 
পেল। চিত্র অংকনে বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজ রাজপরুষের হাত 
থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হলেন । এর পরই বামাপদকে জীবনধারণের জন্য 
শিলপকলাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ ক'রতে হয়। 

তখেপাজঁনের আশায় বামাপদকে ঘুবে বেড়াতে হয় বাখলার বাইরে উত্তর 
ও পৃশ্চিস ভারতের অনেক জায়গায় । বহু রাজা মহারাজার ও ধনাঢ্য ব্যান্তীদের 
তৈল চিত্র অঙকন ক'রে শিজ্পন বামাপদদ অথ" ও যশ দুইই লাভ করলেন। কন্তু 
ইতিমধ্যে পত়ীবয়োগের সংবাদ তাঁকে আবার বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনল । 
বাথ্লার বহু মনীষার যথা ঈশ্বরচন্দ্র, বাঁওকমচন্দ্র, স্যার আশুতোষ, মহারাজা 
যৃতগন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের জীবন্ত তৈলচিন্র অঙ্কনে বাখলা 
দেশে বামাপদের 1শল্পগ পাঁরচাতি জনেজনে প্রচারত হ'তে থাকে । বিদ্যাসাগর 
মশায় তাঁর নিজ মতি“ অওকনে বামাপদকে বাড়িতে ডেকে নিখ*ত চিন্ন অগ্কনে 
অত ব্যস্ততার মধ্যেও দিটিৎ দিতেন । বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর নিজ তৈল চিন্রাট 
দেখে প্রত হয়োছলেন। শিল্পকে সম্মান দক্ষিণা দিতে গেলে 'তাঁন 
উহা গ্রহণে অসম্মত হয়োছিলেন । মৃত্যুর কয়েকমাস আগে বিদ্যাসাগর মশায় 
তাঁর কাশ্মীবী জোড়া শাল, (তখনকার দিনে জোড়া শাল ব্যবহারের রেওয়াজ 
ছিল ) ন্জের 'বণ“পাঁরচয়' লেখার দোয়াত ও তাঁর পাঁকানো কাঠের ছাঁড়খাঁন 
বামাপদকে উপহার দেন । আজও বামাপদপূত্র যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাড়তে উহা সযত্রে রক্ষিত আছে । শুধু তাই নয়, স্বহস্তে তিনি বামাপদকে 
মহারাজা গতখন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে শিল্পীর গৃণপনার কথা লিখে মহারাজার 
বাঁড়র ছাব আঁকার জন্য সুপারিশ ক'রে চিঠি দেন। শল্পথর জীবনে এ এক 
পরম সৌভাগ্য যা অর্থের অঙ্কে বিচার করা যাবে না। 

তাঁর আঁওকত বাঁঙকমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের পাগড়ণ মাথায় প্রাতিকাতাট নিয়েও 
কাঁঠাল পাড়ায় এক মজার ঘটনা ঘটে। একাঁদন বাঁওকমচন্দ্রের বেয়াই তাঁর 
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বাড়তে বেড়াতে আসেন । বাড়তে ঢ্কেই তান দোতলায় 'সাড় দিয়ে 
উঠতে গিয়ে নীচে পাশের ঘরে বাঁঙওকমের পাগড়ী মাথায় আমাদের চির পারাঁচিত 
তৈল চিত্রটি দেখে বলেন--'এত বেলায় সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছেন, বেয়াই 
মশায় ?' পরক্ষণেই আসল বেয়াইকে সামনে দেখে তাঁর ভূল ভাঙে । এই 
বিখ্যাত ছাঁবাটি যোঁদন বাঁড়র দেওয়ালে ট্যাঙানো হয় সৌদনও আর একাঁট 
অন্তত ঘটনা ঘটে। বাঁঙ্কমচন্দ্রের বাঁড়র পোষা কুকুরাঁট ছাবাটর 'দিকে 
লাফিয়ে লাফিয়ে দেওয়ালে উঠবার চেণ্টা করে । বাঁঙ্মচন্দ্র নাক বলেছিলেন-_ 
'আসল মানব ছেড়ে ছাবির মানবের প্রেমে পড়েছে কৃকুরাঁট ।' বাঁঙকমচন্দু 
নিজের পাগড়ীটি উপহারস্বরূপ বামাপদকে দান করেছিলেন । বামাপদপূনত্র 
যোগেশবাবু আমাকে বলেন, _ অনেক চেত্টা করেও তিনি পাগড়ীটিকে রক্ষা 
করতে পারেনাঁন যেমন পেরেছেন বিদ্যাসাগরের স্মতিগহলি রাখতে । 

[শলপী বামাপদ কেবলমান্র প্রাতকীতি অগ্কনেই 'নজেকে স্মিত .রাখলেন 
না। প্রাচীন ভারতের রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকে তাঁর চিন্তে জীবন্তরৃপ 
[দয়ে ছাব আঁকতে শুরু করলেন । বহুবর্ণ চিঘিত এই ছবিগ:ীল জামানশ 
থেকে ছাপিয়ে এনে এদেশে তান ব্যবসায়ক ভিত্তিতে কারবার করার কাজে 
উদ্যোগণী হন। একমাত্র বোম্বাইয়ের রাজা রাঁব বরা ছাড়া একাজ তখনকার 
দনে আর কেউ করতে সাহস হনান। অবশ্য বসমতণর প্রতিষ্ঠাতা স্বগণয় 
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একাজে উদ্যোগণ হবার প্রধান উৎসস্বরূপ 
ছিলেন। 

১৮৯০ সালে জামান থেকে ছেপে আনবার জন্য অজর্ন ও উবশী এবং 
'উত্তরার নিকট অভিমনহ্যর বিদায়' এই দহাট ছবি প্রথম পাঠান হয়। পরে 
আরও বিখ্যাত ছাব-যেমন শকন্তলার প্রতি দুবসা, শান্তনু ও গঙ্গা, কৈকেয়া 
ও মন্থরা, নল ও দময়ন্তণ প্রভীতি ছাঁব জামনী থেকে ছেপে আসে । আজও 
অনেকের বাড়িতে এই ছাবিগাঁল জীণ" অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলতে দেখা যায়। 
িন্তু শিল্পণর ব্যবসাভাগা একান্তই মন্দ 1হদ 1 প্রথম মহ।ধুদ্ধের দ।মামা 
তখন বেজে উঠেছে । শিল্পীর অডরি দেওয়া ছাপানো বক্ঁড় হাজার টাকার 
বেশী ছবি জামানী থেকে জাহাজে আসছিল । দুভগিযক্রমে এই 10:080০9 
জাহাজাঁট শত্রুপক্ষের গোলাতে সমুদ্রে ডুবে যায় । এই সংবাদে শিল্পী 
ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েন । এর পরে শিলপন তাঁর নিজের একটি চিত্র প্রদশণনণ 
করেন কলকাতা ভবানপুরের পোড়াবাজার অণ্ুলে (বর্তমান আসলা সোনা 
চাঁদধর দোকান )। সেখানেও এক আগ্নকাশ্ডের ফলে তাঁর ভীষণ ক্ষাত হয়। 
[বিধাতা বুঝি তাঁকে কেবল সম্মানের জন্যই জগতে পাঠিয়েছিলেন-__অর্থলাভ 
ক'রে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনধারণ করা তাঁর আর জীবনে সইল না । বামাপদবাবুর 
এসব পৌরাণিক 'ন্রগ-ীল শুধু ভারতেই নয় বিদেশীদের কাছেও সমাদৃত হ'ত। 
তখনকার দনে সুইডেন থেকে দেয়াশলাই এদেশে বিক্রী হ'ত। এ বিদেশী 
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কোম্পানণ দেয়াশেলাইয়ের ওপর বামাপদ বাবূর আঁকা ছাঁব 'দিয়ে তার 
শোভাবর্ধন করতো । দবাসা ও শকুন্তলা ছাঁবাঁটর একটি ইতিহাস আছে। 
শিল্পী বামাপদ নিজেই দংবশার সাজে সাঁঙ্জত হ'য়ে তার একটি ফটো 
তোলেন। পরে তান সেটিকে হৃবহ আঁকেন। আর নিজ-স্বকে তান 
সামনে বাঁসয়ে শকুন্তলার ছাঁবাঁট এ'কেছিলেন ৷ শিল্পীর বস্তু নিষ্তার এ এক 
উজ্জহল দত্টান্ত। 

কেবল ত্র শিল্পী হিসেবেই নয় -বামাপদবাবু ছিলেন একুনে সাহত্য- 
রাঁসক ও হাস্যরাসক বৈঠকশ লোক। শালকিয়ার 'নাট্যপগঠে' তাঁর যে 
শোকসভা অনহাঙ্ঠত হয়োছিল তাতে সভাপাঁতর ভাষণে প্রাসদ্ধ সাহাত্যিক 
স্বগঁয় রায় জলধর সেন বাহাদুর বলোছলেন--“বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মৃত্যুর সঙ্গে বাঙ্জালার সেকেলের মজাঁলশশী লোকের অভাব হইল । প্রকৃতই 
বামাপদবাবূর শিল্পী কশীর্ত ধরে রাখবার জন্যই একটি সুযোগ্য স্থান 
কলকাতায় হওয়া উাঁচত।” সেপ্রস্তাব আজও অপণই রয়ে গেছে । 

অপর শিজ্পীর নাম সৃধাৎশুশেখর চৌধুরখ | প্রথম জীবনে শালাকয়ার 
বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিশে তুলির বদলে 1পস্তল ধরোছলেন। দেশমাতৃকার 
শৃঙ্খল মোচনের জন্য অনেকের মত যৃবক সুধাংশুও নিজেকে সেই খাতে 
বহাতে চৈয়োছল । সুধাৎ্শৃবাবুর জীবনে আটশশক্ষার প্রথম গরু ছিলেন 
1ক্ষতীন্দ্রনাথ ঠাকুর । পরে ক্ষিতীন্দ্রনাথের সৃপারিশেই শিল্পাচার্য অবনশন্দ্ 
নাথের কাছে আর্টের শিক্ষা গ্রহণ করেন। সধাৎশুবাবূর বন্ধু বাশিষ্ট 
শিল্পা ও 'বপ্লবীযুগের অন্যতম সোনিক উত্তরপাড়ার চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে ১৯৮০ সালে জুলাই মাস নাগাদ যখন সাক্ষাৎ কার তখন জানতে পার 
'তাঁনও শালকেতে নিয়মিত আসতেন। তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে 
তান বলেন যে, সুধাৎ্শ্ শেখর ও তান দু'জনেই অবনধন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য 
ছিলেন । বন্ধু সংধাখশুর সান্িধই তাঁকে বিপ্লবীকর্মে যুস্ত হ'তে উৎসাহ 
দিয়েছিল । সেই থেকে তানও শালকের বিপ্লবীদলের নেতা 1বজনকুমার 
বন্দে্যোপাধ্যায়েরর দলে জাঁড়ত হ'য়ে পড়েন। সংধাৎশুই তাঁকে এই কাজে 
টেনে আনেন । দক্ষিণেন্বরের বোমার মামলায় (১৯২৫) যুবক সুধাহশুও 
জাঁড়ত ছিল । বিপ্লবাত্মক কাজে অস্ত্শস্ সংগ্রহের 'জন্য সুধাৎশুকে পাঠান 
হ'ল র্ুহ্গদেশের রেঙ্গুন শহরে । পরিকম্পনা ছিল বিপ্লবী গরু রাপাবহারী 
বসুর সহায়তায় অস্ত্র সংগ্রহে সংবিধা হবে ব'লে। কিন্তু ইংরেজ গোয়েন্দার 
নজর এড়াতে পারা গেল না। সেখানেই গ্রেপ্তার হ'ল সুধাহশৃ । বিচারে 
৯৮ মাসের জেল হ'ল । এর পরই সূধাৎশুর জীবনের মোড় ঘোরে । তান 
বিপ্লব দলের সঙ্গে সংস্পর্শ চিরতরে ত্যাগ করার বাসনা প্রকাশ করেন। 

এই ঘটনার দ্শতন বছরের মধ্যেই একটি সুযোগও তাঁর কাছে আসে । 
১৯২৮ সাল । ভারত সরকার লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' সাজাবার জন্য ভারতীয় 



৯০ শালখার ইতিবৃত্ত 

শিল্পীদের এক প্রতিযোগিতায় আহবান করেন । বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতাত্বিক 
স্যার জন মাশলি ছিলেন তখন ভারত সরকারের প্রত্বতাত্তবক বিভাগের প্রধান 
কর্মকতাঁ। তাঁরই আমন্ত্রণে ১৯২৯ সালে রণদা উকিল, সুধাথশুশেখর 
চৌধুরী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বণ ও ললিতমোহন সেন প্রমুখ শিল্পীবংন্দ ইৎলশ্ডে 
যান। বলা হয়, সেখানে গিয়ে 8০5৪] 0011989 ০ /87৮এর অধ্যক্ষ 
৬. 1061791386101,-এর অধাপনায় ভিন্তি চিন (14051 106০০096102 ) শিক্ষা 

করবে । এ ধরণের শিক্ষানবীশের বাপারে ভারতশয় শিল্পীদের যোগতার 
প্রীত একটু কটাক্ষ করার ভাবই ফুটে উঠছে সন্দেহ নেই । 

[াবলেতের প্রাঁসধ পাত্রকা 11056৪ লখছে-_- সত: 1007180 701858 

[ 18199919 1. 1. 500১ 1). 0, 790 13810) 90010808170 01707010015 8100 

[8,7809, [70101] ) 102,509 8711580 1) 1,020007 102 61911017706 60 6819 089 

117 17116 05001861010 01 6109 ব্ওদ 10019 1700809. 1381020 6910106 00) 

056 ৬01] 9070৬ 1] 9099100 0) 088 60911710586 6109 0১০5৪] 

03011006 01 41১ 300610 1910910060]১ 00091 1701. ৬৬. 173061091086191 

8110 81970 817 010176119 10 1011761৪607 17 16815 (95610 9906 

1929 )+ 

[িন্তু আসল বাপারাঁট মোটেই তা নয়। সংধাৎশু চৌধুরী [শজপণ 
অদ্ধেন্দ্ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা পড়লেই [109৪ 
এস মশ্তব্যের অসারতা প্রন্াাণিত হ'বে। 

[চাঠিতে লিখছেন ২ 
21) 070100%]1 [00১ 190:0902 

ঠ. 10. 29 
প্রণাম শত কোটি নবেদনানিদৎ, 

আমাদের কলেজ গত ২৫ে সেগ্চে্বের খুলছে 11১50978562. প্রথম 
দন আনাদের সমপ্ত কলেজের ছান্ুছানরীদের কাছে পাঁরচয় করে দিয়ে বলেছেন-_ 
এই চারজন ভারতের শিপ আমাদের কলেজে এসেছেন এবৎ এরা মাত্র এক 

বছর এখানে থাকবেন । তারপর 15৭18, 170889 এ কাজ করবেন। আশা 
কার তোমরা এদের সাদরে অভার্থনা করবে এবং তোমাদের পরস্পরের ভাবের 
আদান প্রদানে 038৪৮9৮ এবহ 98690 ৮৪ সম্পকেরি আরও গাঢ় হবে । 

হয়তো ভাঁবষ্যতে একটা নূতন 901009০9] ৮ 10890786100 গড়ে উঠতে পারে 

এই থেকে । তাপ্রপর আমাদের চারজনকে বললেন যে, তোমরা এখানে 416786 
[হসেবে এসেছে, 8৮59৪০৮ হিসেবে নয় । তোমাদের কোন রকম ভয় নাই 
1560781 7591600 নণ্ট হবার । তোমরা এসেছো 79910058809 আয়ত্ত 

১। বাচা - উপেন্দ্ুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৩৩৮ মন । 



কখতি" যাঁদের সবন্্ ৯১ 

করতে 70:510£ শিখতে নয় । কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মত তোমাদের 
কোন নিয়মকানুন মানতে হবে না ।১ 

সুধাৎশহ চৌধুরী ইশ্ডিয়া হাউসের [801167927০০ এ দহ'খানি ছবি 
আঁকেন একাঁট আনারকলি অপরাঁট বনদেবখ । ইশ্ডিয়া হাউসের গম্বুজে 
আঁকেন চন্দ্রগ্প্ত ও তাঁর নারা প্রহরিণীবক্দা--* 1 সহধাৎ্শুবাবৃর িত্রগীলি 
ইৎরেজদের বিভিন্ন পন্র পন্রিকায় প্রশঘাঁসত হয় । 15818 70589 থেকে 
১599968510৮ 606০1701817 001000931591079) যে চিঠি দেন তা তদানধন্তন 

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাঁদত প্রাসদ্ধ ীবচিত্া' পাত্রকা ১৩৩৮ সনে 
ছাপা হয়োছিল । চিঠিটি ছিল খনম্নরুপ £ 
1098৮ 181, 91000170075, 

০০ 11] 1009 17060165699. 60 [00 6119৮ 719 180819965 ৮106 11706 

18101109202 8109. 76৮10519865 6129. 000892 107107933 1001000990 11001 

170099 00 0179 1901) 019,91) ৮510]) 80 1176071708] 51916 900. 10618008115 

17091060660 5০007. ৮7011] 800. 61059 01 ৮০] 901199, 069. 

এ ছাড়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জামননিতেও সংধাৎশহবাবূর ছবির প্রদর্শনী 

সেদেশশয়দের কাছে প্রশখাঁসত হয় । 
এই দুই শল্পশর নাম শালকের প্রবীণরা অনেকেই জানেন । তাদের 

কীত'র কথা অনেকেরই স্মতিতে আবছা হয়ে গেছে । এই দুই শিল্পীই 
শলকের আধবাসী ছিলেন । বামাপ্দবাবূতো এই শ্ালাঁকয়াতেই দেহ রেখে 
গেছেন। তান থাকতেন বর্তমান ঘোষাল বাগানে । আর সংধাথশুবাবু 
শালিখা ত্যাগ ক'রে বতর্মানে বেহালায় আছেন । জানুয়ারী মাসে মারা 
গেছেন ) এরা দু'জনেই শিল্প জগতে শালকের স্থান প্রাতাম্তঠত করে গেছেন । 
তাঁদের প্রশস্তি কর্তনে আমরা ধন্য । 

প্রব্তর্ণ সময়ে আর এক পোড্রেট শপে হচ্ছেন কিশোরী রায় । 
কলকাতার গভর্ণমেন্ট আট কলেজের ওয়েম্টাণণ পৌোঁন্টৎ এর অধ্যাপক ছিলেন । 

জপ হবার ব্যাপারে কিশেরবাবুর স্কুল জীবনের একাট ঘটনা বশেষ 
উল্লেখ্য । শালিখা স্কুলের বাঁষক পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনহাষ্তত হচ্ছে-_ 
১৯২৮ সাল । সভাপাতর আসনে আছেন ডঃ ডবলহ, সি, আক'ট (708. ৮৪. ০. 
0:01)5:6 ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সেলার । বালক কিশোরণ 
এ সময়ের মধ্যেই আকট সাহেবের একটি প্রতিকৃতি একে ফেলেছে । আক'ট 
সাহেবকে দেখাতেই তিনি ভীষণ খুঁশি-ঘোষণা করলেন এক [বিশেষ 
পুরস্কার । শুধু তাই নয়--তাঁরই চেষ্টায় বালক কিশোরী ভাত" হ'ল 
গভণণমেণ্ট আট কলেজে । পরধ্তর্ জীবনে িশোরণ রায় প্রখ্যাত চিন্তরকর 
জে, পি, গাঙ্গুলীর (9. 75. 3%08001%) সঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন । 

১। বিচিন্তা-_-উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩৮ সন 



৯২ শালিখার ইাতবৃত্ত 

রাঁক্স, চিত্রা সিনেমা ও র্লায়গড় রাজপ্রাসাদের মূরাল পোন্টিং তাঁরই হাতে 
আঁকা ।১ তাঁর বিখ্যাত ছাঁব হচেছ --& 1099] 11760 £1001005 (06029 অর্থাং 

অন্ধকারময় ভাবষ্যতের দিকে দণষ্ট। আমত্যু তান উত্তম ঘোষ লেনের 
আধিবাসী ছিলেন । 

কিশোরীবাবুরই ছোট ভাই নলমাঁণ রায়ও একজন উপ্চুদরের শ্টল 
ফটোগ্রাফার-যাঁর ফটো আন্তজাতিক ফটো প্রদর্শনীতে ভুয়সণ প্রশখসা লাভ 
করে পুরস্কৃত হয়েছে একাধিকবার । ১৯৫৩ সালে হাঙ্গেরীর বুখারেন্ট শহরে 
যে আন্তজজীতক ফটো প্রাতিযোগিতা হয়োছিল তাতে নগলুবাবর যৃবক বয়সের 
তোলা একাটি ফটো প্রথম স্থান আধকার ক'রে স্বরণপদক ও ডিপ্লোমা ডি 
লারয়েট (7)101000% 19 [80:98 ) সম্মানসচক প্রশখসাপত্র পান। ফটোটি 
ছিল বারভূমের গ্রামে কর্মরত একটি চাষীর ফটো-__516 ০? [নঘ9৪. 
১৯৫৪ সালে আন্দ্রয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে আর একটি আন্তজাতিক ফটো 
প্রদশনী হয়োছল-- বিষয়বস্তু ছিল 181016070 ০2. 1118৩ 7806. এতেও 
নখলুবাবুর [0£980158 অথ ধানঝাড়া নামে ফটোটি প্রথম পুরস্কার লাভ 
করে। এরপরই নিমন্ণ আসতে থাকে পৃবও পশ্চিম ইউরোপের দেশগ7াল 
থেকে । পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নীলুবাবুই এখনও পযন্ত এই সম্মানের আঁধকার 
হ'য়ে আছেন। প্রৌঢ় নীলুবাবৃ আজও প্রাচগন ভারতের মান্দর গাত্রের ভাস্কর্য 
ও স্থাপত্য শিল্পের ফটো তুলে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন 
শাঁলখার বাড়তে থেকেই। 

আটি'ম্টদের কথা ব'লতে গিয়ে মনে পড়ে শালিখার এক 'বস্মত প্রায় 
আট'জেনের কথা । তান হচ্ছেন পপ্রয়নাথ অধিকারী (বলাই আধকারশর 
ঠাকুরদা )। হুগলখ জেলার এক গ্রামের দরিদ্র সন্তান পপ্রয়নাথ । রোজগারের 
আশায় মান্র বার বছর বয়সে এসে শালিখায় বাসা বাঁধেন। কলকাতার মিলন্টে 
€(পোস্তার কাছে) একজন ডাইস খোদাই কম [হাসেবে যোগ দেন। 
নিজগ্ণে পরে তান এ সংস্থার প্রধান ডাইসম্যান পদে উন্লাত হন। 
তদাননীন্তনকালে শুধু ভারতবষে'ই নয় সারা 'ব্রাটশ সামাজ্যের অন্যতম শ্রেচ্ঠ 
ডাইসম্যান হিসেবে সম্মানিত হয়োছিলেন । সম্রাট সপ্তম এডওয়াডের সিংহাসন 
আরোহণ উৎসব উপলক্ষ্যে 'করোনেসন মেডেল' তৈরী করার জন্য বাঁটিশ সরকার 
সারা ব্রিটিশ সামান্যের বাভন্ন দেশে কয়েকজন 'বাশ্ট ডাইস খোদাই 
ধশল্পৌঁকে ভার দিয়েছিল । উল্লেখ্য, কলকাতার মনেটর ডাইসম্যান প্রিয়নাথ 
বাবুর নকসাটই সেরা ব'লে বিবোচিত হয়ে 'করোনেসন মেডেল' রুপে মদত 
হ'ল। ইংরেজ সঙ্নকার কর্তৃক পুরস্কৃত হলেন প্রিয়নাথবাবু । এই প্রিয়নাথ- 
বাবুর প্রপৌন্ররাও এ ডাইস তোর ব্যবসায়ে সেই এীতহ্যকে বজায় রেখে 
চলেছেন । ইৎরেজ মহাকাব শেক্সীপয়ারের চতুথশতবার্ধকী (১৯১৪ সাল ) 

৬। ভারতব্য--১৩৫০ 



কাত যাঁদের সব ৯৩, 

উৎসবকে স্মরণশয় ক'রে রাখবার জন্য ব্রিটিশ সরকার স্রো শিল্পীদের নক্সা 
আহবান করোছিলেন । এবারও ধৃপ্রয়নাথবাবৃর পূত্র-প্রপৌন্ররা ষে নক্সাঁটি ক'রে 
দিয়েছিলেন সোটিই 'ব্রীটশ সরকার গ্রহণ করেন । এটা একটা ইতিহাসে উল্লেখ 
করার মত জিনিষ বহীকি ! 

আর দুই তরুণ সম্ভাবনাময় শিল্পখর কথা ব'লে এই অধ্যায়ের ছেদ টানব । 
শিল্প বয়সে তরুণ হ'লেও 'শিলপকার্ষে নিজ গুণপনা দোখয়ে জন মানসে স্থান 
করে নিয়েছে। তার নাম অমল কারক । বিভিত্ন আ'ঙ্গকে ও জিনিষে 'বাভত্র 
দেবদেবীর মৃত" নিমর্ণে অমলের কাতিত্ব বাৎলার কারুঁশজেপে আজ 
সুপ্রীত্ঠিত। অপর তরুণ শিল্পী জহর দাসের রাঁঙন কাগজের তোর 
সরস্বতখর একাটি অনুপম মত আজও গভণমেন্ট ইনভ্রাসীন্রয়াল এণ্ড 

কমাসিয়্যাল মিউজিয়ামে (গণেশ এাাভানিয়ু) রক্ষিত আছে। 



্রয়োদশ অধ্যায় 

জাহাজ শিণ্পে বাঙ্গালার পথিকুৎ 

পণ্গদূশ শতাব্দীর শেষভাগ অবাঁধ হাওড়া জেলার দু”ট স্থান ব্যবসা- 
বাঁণজ্যের জন্য সমাধক প্রাসদ্ধ ছিল । তার মধ্যে দক্ষিণে ছিল 'বখ্যাত বেতড় 
বন্দর আর উত্তরে ছিল ঘুষাঁড় অণ্চল । ইতিপূর্বে বেতড় বন্দরের গুরুত্ব 
আমরা 'বাভন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি। “আভাষে' আমরা সম্রাট ফারৃক- 
ধশয়ারের ফারমান প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি-_ ইৎরেজদের যে আটন্রিশখানি 
গ্রাম দান করা হয়েছিল তাতে বাট্রার (বেতড়) বন্দরের রাজস্ব অন্যান্য 
স্থানের তুলনায় বেশ বেশশ ছিল । এতেই বোঝা যায় যে, ॥এই বন্দরের গুরুত্ব 

সে সময় কেমন ছল। ১৯৫১ সালের পডাস্ট্রতট সেনসাস হ্যাশ্ডবৃকে 
“হাওড়া সম্বন্ধে এ, মন্ত্র লখছেন-139801 78৪ 5911-1000%ঘ0, 8৪ 6219 101909 

0 87001901989 0 12,789. ৪622006 5988918) 1097010019] 01 6109 

[১০1৮060989১ 107613886 01) 6009 219৮১ 

ইৎরেজ শাসনের পূর্বে এদেশের গ্রামগাল ছিল স্বয়ৎ সম্পূর্ণ । হাওড়া 
জেলার 'বাঁভন গ্রামে যে সব উদ্বৃত্ত পণ্য দ্রব্য ছিল তা দু"ট স্থানের মাধ্যমে 

কেনাবেচা হ'ত -এমন1ক বাইরেও রপ্তানি হ'ত। তার মধ্যে একাটি কেন্দ্র ছিল 

ঘৃষুঁড়। আঁময়ভূষণ চ্যাট।জীঁ তাঁর 'হাওড়া' নামক প্রবন্ধে বলেছেন--1396০৪ 
0 62056 ৪00৮৮ 803 10090] 10 6109 12070109 2108109 609 09891060165 

0 70:81) আঅ9:989001) 11001001680) 008,15969 1091026 6109 9:00 01 60৪ 

10615 93260:১. বাংলাদেশের উর্বর পাঁলম।াঁটিতে যে প্রচুর ফসল হ'ত তারই 
ফলশ্রীত হিসেবে এসব জায়গার বাণাজ্যক গুরুত্বের যে প্রধান কারণ ছিল _-এটা 
সহজেই বোঝা যায় । 

অবশ্য ইউরোপীয় বাঁণকদের আগমনে এ দেশের শিপ বাণিজ্যের ধারা 
স্বাভাঁবক কারণেই পাল্টে যায় । সংগঠিত মৃুলধনের প্রভাবে যাল্তিক শিল্পের 
প্রবত“নে স্থাঁপত হয় বড় বড় কলকারখানা ও জাহাজ নমণিকেন্দ্র- যার ছোঁয়াচ 
শালকের গায়ে ভালভাবেই লেগোঁছল । 

ইউরোপথয় বাঁণকরা বিশেষ ক'রে ইৎরেজরাই কলক।তায় প্রথম বসাতি স্থাপন 
ক'রে এসেছে । রাতারাতি শিল্প কারখানা সএত্টতে ও খনিজ সম্পদ উদ্ধারে 
তারা প্রথমে আগ্রহ প্রদশ'ন করোন । তবে তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করল কলকাতার 
আশেপাশে জাহাজ মণি ও মেরামাত কেন্দ্র গঠনে । কারণ দীর্ঘাদন সমদ্্র- 
যাত্রা ক'রে এদেশে জাহাজ পেশীছিলে স্বাভাবক কারণেই তার মেরামাঁভ ও 
যন্মুপাঁতর সৎকার সাধনের প্রয়োজন হ'য়ে পড়তো । তাই কলকাতা শহরের 

৯ 1309৮/01) 0382905617--2100190, 8 8810610165৩, 



জাহাজ শিল্পে বাঙ্গালার পাঁথক্ৎ ৯৫ 

[বপরণত দিক হাওড়া বিশেষ করে শালিখা অণুলেই জাহাজ 1নমণি ও মেরামাতির 
জন্য উৎকৃষ্ট স্থান [হসেবে বিবোচত হয় । এই স্থান নবর্চনের আর একাটি 
ভৌগোলিক কারণ ছিল এই তণরে প্রাকৃতিক উপায়ে গাঠত দথঘ" নালা ও 
পাঁলমাটি গাঠিত নদখর প্রশস্ত তীর । প্রকৃতপক্ষে, কলকাতা শহরকে সচল ও 
সবল রাখবার জন্য অপর তার হাওড়াকে কলকাতার “ওয়াক'সপ' হিসেবে গড়ে 
তোলা হয়েছিল । সেই প্রচেষ্টা আজও ক্ষুন্ন হয়নি । 

ইউরোপীয়দের উদ্যোগে শালিখায়ই প্রথম এ বঙ্গে জাহাজ নিমণি ও 
মেরামাঁতর কেন্দ্র গড়ে ওঠে । ঢ০দ্াা51) 19186518 0826899: এর লেখক আঁময় 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে--'১৭০৬ সনে হাওড়ার তরে জাহাজ মেরামতি ও 
তলা পালটানোর ব্যাপারে এক বিশেষ সমীক্ষা কর! হয়। তারও অনেক পরে 
১৭১৬ সনে 'অরফিয়াস' নামে একটি ফ্রিগেট জাহাজকে শালাকয়ার ডকে ভেড়ান 
হয় মেরামাত করার জনা । এই ডকইয়াডণট জনৈক ইউরোপীয় মিঃ বেকন 
(38০07) 7 সাহেবের [ছিল ।' 

অণ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দু'দশকে ডক তৈরীর কাজে আরও জোর দেওয়া 
হ'ল। কারণ দাক্ষণ ভারতে তখন দুাভক্ষ চলছিল । জাহাজে ক'রে সেখানে 
তাড়াতাঁড় মাল পাঠানোর তাগিদে শালকে অঞ্চলে আরও ডকইয়াড তৈরী 
হ'তে শুরু হল। নেযুগের নাম করা ডক ছিল গোলাবাড়ীর কাছে জেমস 
ম্যাকোঁঞ্জ সাহেবের ডক ॥ এাঁট তোর হয়োছিল ১৮০০ সালে ।১ পরের বছরই 
তান আরও একাঁটি ডক তোর করলেন । প্রাচনরা আজও এই স্থানাটকে 
'জোড়াডক' (00100. 70০০) ব'লে খাকেন। গোলাবাড়গ থানার পেছনে 
ম্যাকোঁঞ্জ লেনের অবাঁস্থাত তাঁর কথা আজও স্মরণ করিয়ে দেয়। আর 
ম্যাকোঁঞ্জ সাহেবের প্রাসাদতুল্য গঙ্গার ধারে বাড়িটিতে (গোলাবাড়ীর পেছনে ) 
আজ শালখার পুরাতন অব-বাঙ্গালশ বাপিন্দা জালান পারবারের লোকেরা 
থাকেন । 

উনাবংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ডক ও জাহাজ িমণি ব্যবসায়ে 
ইউরোপণয়রা প্রচুর অথোপাজ্জ'ন ক'রতে থাকলে কাঁতপয় দ্ঃসাহাঁসক বাঙ্গাল' 
ব্যবসায়ীও এ পথে ঝাঁক নিতে এাগয়ে আদেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতার 
তারকনাথ প্রামাণিক মশায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তারকবাবু কলকাতার 
আঁধবাসগ হ'লেও তাঁর ডক ইয়াডট ছিল শালিয়ার গোলাবাড়গ অণুলে । 
এই ডকটর নামকরণ করা হয় 'ক্যালিডাঁনয়ন ডক'। আগে এট ডক ছিল না। 
১৯১০ সালে 'বিচক্যাম্প (78980018709) নামে জনৈক সাহেব এটি নক্ঝা 
জাহাজ' । 78৮90 ৪৮1০) কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করেন। পরে তানি গাঁট 
তারকবাবুর কাছে বিক্রী ক'রে দিয়ে যান। তারকবাব্ সোঁটকে পরে “ডকে' 
রূপান্তরিত করেন। ১৮১৫ সালে গোলাবাড়া অণ্ুলে জর্জ" ওয়াকার (0990:89 
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১৬ শাঁলখার হীতিবৃত্ত 

ভ্া৪117 ) নামে এক সাহেব 'কমাসি'য়াল ডক' নামে আরেকটি ডক তৈরি 
করেন। এতাঁদন পর্যন্ত কলকাতার পাশে অর্থাৎ ক্লাইভ স্ট্রীট অণ্ুলেও ডক 
ছিল। তাই শালিখা অগ্টলে ডকের ঘনত্ব কম ছিল। কিন্তু ১৮২৩ সাল 
নাগাদ স্র্যাণ্ডরোড তোর হবার ফলেই এ ডকগুঁলকে পাততাঁড় গোটাতে হয় 
কল্তু তাঁরা ব্যবসা তুলে দিলেন না। ডকগুলি স্থানান্তারত হ'য়ে পাড়াগাড়লো 
হাওড়ার উপকৃলে শিবপুর থেকে ঘুষুঁড়র মধ্যে । তারক প্রামাণিকের দেখা- 
দোঁখ রামাঁকওকর সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালপকুমার কুণ্ডু € উভয়েই 
মধ্য হাওড়ার আঁধব।সধ ) ডক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন । কিন্তু বাঙাল 
ৎশশদারখ কারবারের যে দশা হয় এখানেও তার ব্যাতিক্রম হ'ল না। যোগনাথ 

মুখোপাধ্যায় ১৩৮০, ২৫শে শ্রাবণের সথখ্যায় 'অমৃত' পান্িকায় লিখছেন - 
“সালকিয়ায় ১৮৪৯ সালে “ইত্ট ইশ্ডিয়া ডক' 'িনমাণ করেন রামকানাই সরকার, 
জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালশকুমার কুণ্ডু মধ্য হাওড়ার )। কিন্তু 
অথশখদারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ১৮৬৫ সালে এ ডক বন্ধ হায়েযায়। 
এইভাবে ১৮৭২ সালের মধ্যে হাওড়া থেকে ঘুষৃঁড়র মধ্যে আটাট ডক 
গড়ে উঠে ।”১ 

১৮৪২ সালে কলকাতার রাধানাথ মল্লিকের উদ্যোগে ও জনৈক রিড সাহেবের 
সহযোগিতায় শালাঁকয়ায় হৃগলী ডক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তাঁর প্র 
জয়গোপাল মাল্লক এ ডকের একক মাঁলক হন । 

মোট কথা, হাওড়ায় জাহাজ তোর ও মেরামাত কেন্দ্র প্রথম গড়ে ওঠে এই 
শাঁলখায়। তারক প্রামাণিক মশায় যে বিপুল অথের আঁধকারী হয়োছিলেন 
তার প্রধান উৎস ছিল এই শাঁলখার ডক ব্যবসা । তাঁর প্রধান কাজ ছিল 
জাহাজ সারান্দে ও জাহাজের পুরনো পেতল ও তামার চাদর পালটানো । 
শুধু কি তাই; জলের ওপরে জাহাজ সারিয়ে যেমন লাভ হ'ত তেমান জলের 
তলার মাটি ধক্লী ক'রে বেশ লাভ হ'ত। এভাবে তারকবাব্ যে কি বিপুল 
পাঁরমাণ অথ এই শালকের ম।19 খেকে রোজগার করোহলেন তার উল্লেখ পাই 
এপণ্টানন রায় কাব্তীর্থ মশায়ের প্রাতঃস্মরণগয় তারকনাথ প্রামাণিক" 
পুস্তকে । তান লিখেছেন--“এই ডকের কার্যে তারকনাথের বপুল ধনাগম 
হইত। কোন কোন সময় ইহাতে অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ লক্ষ ম.দ্রালব্ধ হইত । 
ডকের তলভাগস্থ মাটিতে বহপত্তল ও তাম্রের পেরেক প্রভৃতি পাঁতিত হইত। 
উত্ত মাট 'ক্লয় কারয়াও মালিকগণ 'কছু কিছ. মুদ্রা লাভ কারতেন ।” 

এই কারবারের সঙ্গে যুত্ত থেকে তদানীন্তন শালিখার বিশিষ্ট নাগরিক 
অতুলকৃষ্ণ ঘেষ মশায়ও এই অঞ্চলের একজন নামী ধনবান ও বদ্যোৎসাহা 
নাগাঁরক ব'লে পরিচিত হয়েছিলেন । 

শাখায় জাহাজ মেরামত ও নিমণি কেন্দ্র অন্টাদশ শতাব্দীর শেষে বেশ 

ই। এই জাঁমতে ১৭৯০ সালে গলমোর কোম্পানীর ডক ছিল। 



জাহাজ শিল্পে বাঙ্গালার পাথকৃং ৯৫ 

গড়ে উঠলেও মেরামতণ কাজই প্রধানতঃ বেশশ হ'ত । মাঝে মাঝে দু'একখানা 
ছোট জাহাজ যে তোর হ'ত না তাও নয়। তবে সে সব জাহাজ ভাসানোর 
খুব বেশী স্বাদ পাওয়া যায় না। উনাঁবৎ্শ শতাব্দীর প্রথম দৃ'দশক অবাঁধ 
তেমন নত্নজাহাজ 'নমা্ণের খবর নেই । ফলে এই অঞ্চলে বেকারণও বেড়ে 
গিয়োছিল। তখনকার দিনে জাহাজ শিল্পই ছিল এখানকার লোকের রুজি 
রোজগারেব প্রধান অবলম্বন । এ কথা বললে অত্যুন্তি হবে না যে, তদানণীস্তন- 
কালে শাঁলখার ধন? ব্যান্তদের ধনোপাঙ্জনের প্রধান উৎসই ছিল এই জাহাজ" 
ব্যবসায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ যোগাযোগ । তাই হয়তো উনাবংশ 
*তাব্দীর চল্লিশ দশকের হাওড়াকে 01181195 ৪208. 2. 077910950৮-র 
ভাষায় বলা যায়--1005578%1) 18 10109101690. 01719 10৮ 0980208 00101090660 

1) 00089100 ৪1111070106 সতবাদপন্েে সেকালের কথা গ্রন্থে (১ম খণ্ড ) 

বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেন -“২৯শে জুলাই, ১৮২৬ । ১&ই 
প্রাণ ১২৩৩ সন শাঁলিখায় জাহাজ ভাসান-বহু 'দিবসাবাধি এ প্রদেশে জাহাজ 
ভাসান রাঁহত হইয়াছিল। এ প্রযুন্ত এতদ্দেশস্থ অনেক কারিগরাদিগেব 
কমভাব হইয়াছিল ।” 

তারপরই তান আথার উল্লেখ করেছেন -“কিও্ত সম্প্রাত এদেশে ও বেলাতে 
জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কাঁরগর লোক সকলে িজকম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে- 
ইদানীন্তন মোৎ শালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পাঁনব কারখানায় এক সুন্দর 
চারিশতটন অথাৎ দশহাজার নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রন্তুত 
হইয়া গত ২২শে জুলাই বেলা দুই প্রহরের পর ভাঁসয়াছে। এই জাহাত। 
ভাঁসবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনারথথে আসিয়া এক হইয়াছিলেন। 
জাহাত ভাঁসলে পর ইহার নাম 'উইলেম' বাখিলেন কারণ এ নামে এক ব্যান্ত 
এ সাহ্বোদগের কারখানায় প্রধান ছিলেন এবৎ এঁ কারখানা হইতে বহুদিবস 
পরে অবকাশ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কারয়াছেন- এই জাহাজ এ প্রদেশে 
তেজারত £বধয়ের 'নামিত্তে নিরাপিত থাঁকবেক ইহা 'স্থর করণানন্তর জাহাজ। 
কর্তা এ দশনাগত সাহেব লোকেরাঁদগের মধো প্রধান প্রধান সাহেব 
লোককে কিণিং কিৎ উত্তম দ্ুব্যাদ ভোজনদ্বারা সন্তোষ পূর্বক বিদায় 
কারলেন।” 

শালখার পিপলস হইঞ্জনীয়ারৎ এ্যান্ড মোটর ওয়াকণস লামিটেডের 
নাম এখানে একটু উল্লেখ করব । প্রাচীনত্বে ও বিরাটত্বে এটা তেমন না হ'লেও 
স্বদেশশ আন্দোলনের যুগে এর প্রাতষ্ঠা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

ধপপল-স হীঞ্জনীয়ারৎ কোম্পানটি প্রথম গঠিত হয় ১৯২১ সালে। 
এই সালাটির রাজনোৌতক তাৎপর্ষের কথা পাঠক মান্ুই জ্ঞাত আছেন। 
গাঙ্ধীজগর নেতৃত্বে সারা ভারতে তখন স্বদেশণ দ্রব্য ব্যবহার ও বিদেশী দ্বব্য 
বর্জন আন্দোলন চলছে । সেই সম কাঁতিপয় শিক্ষিত বাঙ্গালী স্বদেশ 

শা. ই.--৮ 



৯৮ শালখার ইতিবৃত্ত 

প্রোমক যৃবক প্ব্বঙ্গে মোটরলণ% সা্ভস চাল করেন। কিন্তু বছর দু্ই 
যেতে না যেতেই ১৯২০ সালে ঢাকার শাঁখারিটোলার পোষ্টমান্টার হত্যার” 
মামলায় পৃলশের আভযোগমতে িপ্ল্স ইঞ্জিনীয়ারৎয়ের উদ্যোক্তাদের 
গ্রেপ্তার করা হয়। এবং কারখানাটি ভেঙ্গে তচনছ করা হয়। পুলিশের মতে 
উদ্যোক্তারা ব্যবসার আড়ালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবস্তা ছিলেন। দু'বছর 
পরে অথাৎ ১৯২৫ সালে প্রকাশ্যে স্বদেশ ঘাটাল জ্টীমার কোম্পানঈ' নামে 

একটি কোম্পানণ তোর করা হ'ল। লণ্ সাভি“স চালু হ'ল ঘাটাল থেকে 
কোলাঘাট পধন্ত। এতে স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয় জনসাধারণের মনে 
প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সাঘ্ট হ'ল। ফলে বিদেশ হোরমীলার আ্টীমার 
কোম্পানী তার প্রাতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। উত্ত কোম্পানীটি তখন 
যাত্রখদের টানবার জন্য বিনা পয়সায় সগারেটও দিতে লাগল । এমনকি 
লণ্চের ভাড়াও ক: কাঁময়ে দিল এখানেই তাঁরা থেমে রইলো না-স্বদেশন 
কোম্পানীকে বিপাকে ফেলবার জন্য তদানীস্তন বি, এন, আর, রেলকর্তৃপক্ষ 
যাতে এ স্বদেশী কোম্পানীকে কোলাঘাটের লণ্ মেরামত ও তাঁরে ভেড়বার 
জায়গা না দেয় তারও চেত্টাঃকরেন। তখনকার 'দনে প্রাতাট জাহাজ প্রাতি- 
বংসর ইনসপেকসন করার নিয়ম 'ছিল। এব প্রাতাঁটি আঁফসারই 1ছলেন 
প্রায় ইউরোপীয় । তাই নানা আছিলায় এই স্বদেশী কোম্পানশীটর জাহাজ 
যাতে পাঁরদরশশন না হয় তার ব্যবস্থা করা হয়োছিল। এমনাঁকি উত্ত কোম্পান?র 
জাহাজ ঘাতে কেউ না সারায় তার জন্যও 'িদেশখ সরকার নানাভাবে চেষ্টা 
করতেও 1পছপা হনাঁন। ফলে কোম্পানী নিজেই একাঁট ওয়াকসপ 
শাল'কিয়ায় প্রাতষ্ঠা করলেন ভারতীয় কারিগরদের সাহায্যে প্রথম ঘ্টীমার 
“শাখলাবত” তৈরি করা হ'ল। কিন্তু ওটিকে পরণক্ষা ক'রে ভাসাবার অনুমাতি 
দতে অনেক সময় আতবাহত করা হ'ল। ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানীর 
জশবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল ! কলকাতা কপোরেশনের শথয়ো' 
নামে একটি জলযানের মেরামত কাজ করার জন্য এই স্বদেশী কোম্পাননীট 
টেশ্ডার দিল । সবধনম্ন দর দেওয়া সত্বেও এই কোম্পানীকে সারাবার কাজ না 
দিয়ে মেসার্স জন িৎ কোম্পানীকে দেওয়া হ'ল--কারণ তাদের একাজে সুনাম 
আছে এই যাঁন্ততে । এবার কিন্তু পিপলস€ইঞ্জনীয়ারৎ কোম্পানীর কতৃপক্ষ 
পৌর কর্তৃপক্ষকে সহজে ছাড়লেন না। বিখ্যাত তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা 
দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এই স্বদেশী ও বিদেশধর পক্ষপাতত্বের প্রশ্নে 
প্রচণ্ড বিতকের সৃষ্টি করলেন । ফলে উত্ত কর্তৃপক্ষকে শেষ পর্যন্ত এই স্বদেশী 
কোম্পানকেই জলযানাটি সারাতে দিতে হয় । বলা বাহুল্য, এই কাজে লাভ ও 
সুনাম দুইই কোম্পানীর হয়। 
এরপরই দেখা দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্য 

বেশণ সংখ্যায় জাহাজ মেরামতণ প্রাতিষ্ঞানের প্রয়োজনশয়তা দেখা দিল । এই 
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স্বদেশী কোম্পানপাট সরকারী তালিকাভুন্ত হয়েও পুলিশী রিপোর্ট বিরূপ 
হওয়ায় কোন সরকার কাজ পায় না। কিন্তু অচিরেই ম্বায়ত্বশাসন ও বাথলা 
সরকারের সাধারণ কাজের জন্য জাহাজ মেরামত ভীষণভাবে প্রয়োজন হ'য়ে 
পড়ল। বাধ্য হ'য়ে তখন তাদের এই »বদেশশ কোম্পানীটির কাছে কাজ নিয়ে 
হাঁজর হ'তে হয়। | 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের মুসলমান কমাঁরা (তারাই এই 
কাজে তখন একচেটিয়া ছিল ) বেশশীর ভাগই পর্ব পাকিস্তানে অপসন- দিয়ে 
চলে যায়। ফলে পাঁশ্চমবঙ্গের জলযান পরিচালনার ব্যাপারে এক ভীষণ 
সঙ্কট দেখা দেয় । পিপলস ইঞ্জিনীয়াঁরৎ কোম্পানশ ১৯৪৭ সালে নভেম্বর 
মাসে মেরিন স্কুল' প্রতিষ্ঠা ক'রে দু'মাসের এক স্বপকালীন 'ইনটেনিভ- 
কোর্স চাল ক'রে দেড়শ' যুবককে আভ্যন্তরীণ জল পাঁরবহন কাজে মোটামহটি 
ভাবে উপযুস্ত ক'রে তোলেন । এভাবে ১৯৫০ সালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির 
মাধ্যমে প্রায় চারশ কমর প্রাশক্ষণ লাভ ক'রে জলঘানে নিষুস্ত হন। আজও 
এই প্রাতজ্ঠানটি অতগত গৌরব রক্ষা ক'রে কাজ ক'রে যাচ্ছে। তবে এই স্বদেশশ 
প্রাতঘ্ঠানাটর কাতিত্বের জন্য 'বাঁপনচন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রকুমার মজুমদার ও 
ন্রিগণা চরণ সরকারের কর্মপ্রচেষ্টাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এরা দেশ 
বিভাগের আগে থেকেই শালিখার বাসিন্দা হিসেবে এখানে ছিলেন । বাঁধাঘাট 
ও আহিরশীটোলার মধ্যে ল% পারাপারের যে ফেরী সাঁভস আছে তা এই 
কোম্পানীর পাঁরচালকরা ঘাটাল নোভগেশন কোম্পানশর নামে প্রথম প্রবত'ন 
করেন। 

দাঁড়ির কারখানা-__জাহাজ মেরামত ও নমাঁণের কাজে শালিখা যেমন জেলার 
মধ্যে অগ্রণপ ছিল তার চাইতেও পুরানো শিল্প 'ছিল দাঁড়র কারখানা । 
“আভাষে' ইীতপবেই তা উল্লেখ করা হয়েছে ।  001000)8 90৮595 1510 

0 08100%% (১৭১২-৯৩ ) ঘুঝৃঁড়কে দাঁড়র কারখানার স্থান বলে চিহি্ত 
করেছে। তাতে দুশট লেনকে “রোপ ওয়াক" ব'লে উল্লেখও করা হয়েছে। এই 
কারখানা দহশট স্থাপিত হয়োছিল স্টলকাট ভ্রাতৃদ্ধয়ের উদ্যোগে । জেলার 
দৃশট স্থানে বিশেষ করে ঘষাঁড় ও শালমারে (শিবপুর ) দাঁড়র কারথানা 
গড়ে ওঠার পিছনেও যান্ত সঙ্গত কারণ আছে। শালিখায় জাহাজ নিমাণ 
কেন্দ্র বা ডকইয়া প্রথম গড়ে ওঠায় মোটা দাঁড় বা কাছির প্রয়োজন 
[বিশেষভাবে অনুভূত হয়। তেমনি 'বেতর' বন্দর হিসেবে থাকায় তারও 
কাছাকাছি অ%ল শালিমারে দাঁড়র ও/কাছির কারখানা স্বাভাবক কারণেই 
গড়ে ওঠে । অন্টাদশ শতাব্দীতে এই অগ্চলে দাঁড়র কারখানা দহট গড়ে 
উঠোছিল 21. ভা. 965185£6 এব আত, 5.869185:6 নামে দায়ের 
উদ্যোগে । এদের লম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু না জানা গেলেও এ'রা 
[ছিলেন এই অণ্ুলে বিদেশীদের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন বাসিন্দা । ইংল্যান্ড 
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থেকে এসে এরা শালিখায় বসবাস ক'রে অত্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতশয়াথে দাঁড়র 
কারখানা পত্তন করেন। এই কারখানা করেই যে তাঁরা এ অঞ্চলে বিত্তশালণী 
ও প্রভাবশালী ব্যন্তি ব'লে সমাজে পরিগাঁদত হয়োছিলেন তা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। এই স্টলকাট: ভ্রাতৃদ্ধয়ও এ অণুলের সামাজিক এবং নাগাঁরক 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে খুবই তৎপর ছিলেন। তারও হদিশ মেলে হাওড়া 
মিউানাসপ্যালিটির প্রাতষ্ঠা প্রচেত্টার মাধ্যমে । ১৮৬১ সালে হাওড়া 
'মিউীনাঁসপ্যাল বোড" যাঁদের 1নয়ে প্রথম গাঁগিত হয়েছিল তাঁদের এগার জনের 
মধ্যে ছিলেন এই স্টলকাট: ভ্রাতৃদ্বয়। প্রায় অদ্ধ্শতাব্দী এই দাঁড়র কারখানা 
চালানোর পর ১৮০১ সালে উত্ত কারখানা দুট মেসার্স ক্লাকস এণ্ড কোম্পানী 
(10/8 0190৪ & 0০) কর্তৃক আধগ্হধত হয়। এর পরে আরও কয়েকটি 
বড় দাঁড়র কারখানাও গড়ে ওঠে যেমন ডাব্লু, এইচ, হাট'ন এন্ড কোম্পানী 
(ভ. তু. 78:60 & 0০) এবৎ বামুনগাঁছতে গঙ্গাধর ব্যানাজর্থ এস্ড 
কোম্পান? প্রভৃতি । 

সংতোকল- হাতিপৃবেহই উল্লেখ করেছি যে, ১৮১৮ সালে ভারতে প্রথম 

কাপড়ের কল স্থাঁপত হয়েছিল বাগবাজারের অপর তাঁর এই ঘুষুঁড়তে ৷ 
এর প্রায় চার দশক পরে অর্থাৎ ১৮৫০ সালে বোম্বাই এবৎ আমেদাবাদে 

কাপড়ের কল গড়ে ওঠে । অবশ্য বস্তুবয়নে ইৎরেজ আমলের আগে থেকেই 
হাওড়া জেলার খ্যাতি ছিল । ১৭৯৬ সালে জনৈক স্যামুয়েল ক্লাক নামে এক 
ইৎরেজ এখানে নিয়োজিত হয়োছিলেন ইখলশ্ডে সৃতোর গাঁট ও তুলোর গাট 
পাঠাবার জন্য । আবার ১৭১৭ সালে বামুনগাছির কালপপ্রসাদ লহরী নামে 
জনৈক বান্ত জেমস ফেরীস্হাড* কোম্পানণর প্রাতাঁনধি হিসেবে সূতোর গাঁট 
1বদেশে চালানের প্রাতানাঁধত্ব করতেন ।৯ এর পরেই ১৮১৭ সালে ব্রাইটম্যান 
এব মিঃ হগও হৃগলটী নদীর তাঁরে তুলোর গাঁটের কারবার করেছিলেন । এই 
অঞ্ুলে তুলো যে এক সময়ে প্রচুর উৎপাঁদত হ'ত ওপরের .আলোচন। তাই প্রমাণ 
করে। হাওড়া গেজোঁটয়ারের লেখক আঁময় কুমার ব্যানাজ তাই লিখেছেন 
+& 000600 80:0৭ 107 108.01006 970. ৪08100 ০00৮৮০00 17101) 0890. 6০ 

0 170] 87001000039 110 61018 782100, 9৪ 10071 60 10979 9513690 

10 95110815119. প্রকৃতপক্ষেই শালিখার গঙ্গার তরবতর্ঁ অঞ্চলে এই 
ধরণের শিল্পপ প্রচুর পাঁরমাণে গড়ে উঠেছিল । গঙ্গার ঘাটে ঘাটেই এই সৃতোর 
গাঁট তোর করার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল । আময়বাব আবার িখেছেন_-089 
৪001) 80297 10909/039 দা911-100 তে 10 98109 .800. 6139 “£1086+” 80916 

ড98 [00 &8 6108 00660]0 ৪0165 81086. এই ঘাটটির নাম তিনি উল্লেখ 

না করলেও সম্ভবতঃ 'বান্দাঘাট'কেই বোঝান হয়েছে । আজও বান্দাঘাটের 
কাছাকাঁছ অগুলে এই তুলোর গদাম, সৃতোকল, তুলোর গাঁটি ও প্রেসার 
1 17091) 0392606561-- 10159 ঘ১ 8206016৩ 



জাহাজ শিল্পে বাঙ্গালার পাঁথকৃৎ ১০১ 

1মলগুলি সারিবদ্ধভাবে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশন স্থাপিত 
হওয়ার ফলে এই ব্যবসায়ের চৌহাদ্দি আরও বিস্তৃত হ'য়ে উত্তরে ঘুষাঁড় 
পর্যন্ত ছাড়িয়ে পড়ে। 

পাট শিঃপ-_রেশম শিল্প ও বস্ত্রবয়ন শিল্পের মত অত প্রাচীন না হ'লেও 
পাটাশকগপ বঙ্গদেশের একটি পৃুরণো শিল্প । হাওড়া শহরে প্রথম জটিল 
১৮৭৩ সালে বাউরিয়ায় ফোট“গ্লস্টার মিল স্থাপিত হ'লেও তারও আগে 
পাটের গাঁট ইথলণ্ডে চালান যেত এই ঘুষাঁড়র কারখানা থেকেই । এই 
কারখানাঁটি স্থাপিত হয়েছিল ১৭৯৫ খঃত্টাব্দে ১৯ ১৮৫৬ সালে 9. 211859: 
কর্তৃক আঁঙ্কত 95:৪5 1491 0£ 72৭1%-য় বত'মান হাওড়া স্টেশন এলাকার 
গুডস: ইয়ার্ডএর পেছনের জায়গাঁটিতে জুটস- স্কাস-এর স্থান ছিল ব'লে 
দেখান হয়েছে ।২ এঁ সময়েই শালাঁকয়া ডবসন রোড, কুলেন প্লেস ও 
রোজমার লেনেতেও জট প্রেস স্থাপনের নাঁজর আছে। ঘুধুড় ও 
শালাকয়াতে আজও কয়েকটি জ্ট মিল ও অনেক জুট প্রেস অতাঁত গৌরবের 
কথাই মনে করিয়ে দেয় । শালাঁকয়া ও ঘুষাঁড় অঞ্চলে স্থানীয় লোকেদের 
তুলনায় িনদেশশ লোকের বাসের সথখ্যাধকোর প্রধান কারণই হচ্ছে এই 
পাট কলের অবস্থান । 

তেলকল -সষের তেলের কল প্রথমে জেসপ কোম্পানী ১৮৩০ সালে 
হাওড়ায় প্রথম স্থাপন করে । এ জায়গাটির নাম হচ্ছে বতমান তেলকল ঘাট । 
কিন্তু এরও আগে থেকে শালিখায় ছোট ছোট 'দিশশ তেলের কল ছিল। এই 
দশকের পর থেকেই শালকিয়া ও ঘুষুঁড়তে তেলের কল ক্রমশই বাড়তে থাকে । 
শালাকয়ায় এ ব্যবসায় সাধুখাঁদের একাধিপত্য সর্বজনাবাঁদত । হরগঞ্জ রোড 
ও বেনারস রোড এই ব্যবসার জন্য সমাধক উল্লেখযোগ্য ৷ বর্তমান শতাব্দীর 
'দিতগয় দশকের পরে এই ব্যবসায়ে শালাকয়ার প্রাধান্যও অস্বীকার করা যায় 
না। হাওড়া গেজেটিয়ারের লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় িখেছেন-- 
0198, 100৫ ০০96 01 9 60681 01 99592 011] 201115 919 11) 6109 

17978510)--13875755 08080 2:89 6709 09106 61099  দা919 87 6119 

চ85701018170800:--3100৮ 19081165. আজও কয়েকটি বড় বড় তেলকল 
শালাকয়ায় দেখতে পাওয়া যাবে । 

চান শিজ্প-_-অস্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার কাছাকাছি সময়ে চিনির কল 
শালিখা অঞ্চলে গড়ে উঠোছল। সেই গময় শালিখার কাছাকাছি অগুলে 
আখের যে চাষ হ'ত তাতে সন্দেহ নেই । কারণ আখের কলের অবস্থানই 
তাবলেদেয়। আর এই আখের কল থাকাতেই এখানে গড়ে উঠোৌছল চোলাই 
মদের ব্যবসা । আথের রস চোলাই মদ তোরির একটি বিশেষ আবশ্যকীয় 

১। [70৬81 038296/50-74100158 8৩ 321061196 

২। ঘক্টব্য এ 
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উপাদান । লেভেট সাহেব হাওড়াতে যে 'বস্তীর্ঁণ জমি লীজ নিয়েছিলেন 
(হাওড়া কোটের অল ) তাতে তান ১৭৬৭ খ্এীষ্টাব্দে ওখানে মদের ভাট 
তোর করেছিলেন । বত'মান হাওড়া কালেক্লারেটের বাড়িটি লেভেট সাছেবরই 
বাঁড় ছিল বলে আগেই উল্লেখ করোছি। এ বাঁড়িরই এক অংশে দিশশী মদ 
তোরর কারখানাও ছিল । শাঁলখা অণ্চলে জাহাজ শিল্প গড়ে ওঠার সবাদেই 
এই অণুলে মদ তোরির কারখানাও বেশখ হয়_কারণ বিদে ধ নাবিকদের কাছে 
এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশ ছিল । পরবতর্ণকালে এদেশীয় নাবিক ও 
মাঝি-মাল্লারাও এতে বেশ আসন্ত হয়ে পড়ে । 

চাল ধ্যবসা কেন্দ্_হাওড়াতে চাল ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছল শালখার 
চালপাঁট্র ঘাট । বত'মানে এ ঘাটকেই চেলোপটি ঘাট বলা হয়। শম্ভুচরণ 
পাল নামে জনৈক ব্যবসায় এই ব্যবসা বিরাট আকারে চালাতেন ।১ চালের 
বাবসা থেকেই এই ঘাটের নাম চেলোপট ঘাট হয়েছে । বত'মানে এ ব্যবসা 
বহাদন আগেই উঠে গৃজারপুরে এবৎ বাক-সীতে স্থানান্তারত হয়েছে। 
এখানে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, হাওড়া জেলায় 1কন্তু কোন ধানের কল 
নেই । 

৬) 170%181) 08250650--410158 চু 138206116৩ 



চতুর্দশ অধ্যায় 

প্রমারার প্রেমে 
নেশা ও জুয়া বেদের আমল থেকেই ভারতবর্ষে ছিল । তারঞ্পঞ্ট প্রমাণ 

[মিলবে মহাভারতে প.ল্লাণাদিতে । দৈনান্দন জীবনে মানুষের সকুমার 
বত্তগৃীল খন পরিস্ফুট হ'তে থাকে তখন জনজীবন নন্দনতত্তেবর দিকে 
গাটেলেদেয়। সষ্টি হয় কাব্য, নাটক, নৃত্য ইত্যাঁদ রসসণ্চারী কমপ্রবাহ । 
এসবের শুভ সামমলন সব মানুষের আয়ত্তে আসে না। তাই 'বিকর্ষণ 
প্রক্রিয়ায় এর অপব্যবহার হ'তে থাকে । যার আঁভনয়ের ক্ষমতা নেই সেও 
লোভশর মত চায় মণ্ে উঠে জনসমাজের কাছে প্রখ্যাত হ'তে । কিন্তু এর জন্য 
সাধনার প্রয়োজন আছে । তাতে চালাক নেই । কর্মকাণ্ডে সম্পত্তি আহরণেও 
যারা বিফল হয় তাদেরঞ্ককাছেও এই চালাকির প্রভাব অমোঘ হ'য়ে পড়ে-_-তারই 
ফলশ্রুাত নেশা ও জংয়ারপপ্রাদভবি । 

সাধারণ মানুষের কাছে এই সর্বনাশা কতিগহলিকে গ্রহণণীয় ক'রে তোলা 
হয়োছল দেবতাদের লীলাখেলার সংস্পর্শ যোগ ক'রে । মহাদেবের 'সাদ্ধ ও 
তাঁরই সূম্ট তন্ত্রমতে অন্টাসাদ্ধি সাদ্ধির নেশার যৌব্তকতা প্রমাণে কাজে লাগে । 
সোমরস, আঁহফেন প্রভাতি নেশার কথাতো আছেই ৷ কিন্তু গাঁঞ্জকাকেও ?শবের 
নেশা ব'লে চালানো হয়েছিল । ক্ষণকালের উন্মাদনা সৃষ্টি ক'রতে পারে এই 
নেশার রাজা গল । কিন্তু দেবতারা শুর করলে সাধারণ মান্ষদের আর 
দোষ থাকে না। তাই শালকের লোকের কয়দংশের গাঁজা বা গাল খাওয়ার 
যেদোষ ছিল তাতে আশ্চর্যের কিছ? নেই । 

ইঞ্রেজ আমলে এই অণুলে কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকলে শিল্প 
নগরের আন.যীঙ্গক কু-অভ্যাসও এখানকার লোকেদের মধ্যে দেখা দিতে থাকে । 
এই সব কু-অভ্যাস এমন অবস্থায় এসে পেশছেছিল যার জন্য একাঁট বহ্ল 
প্রচারিত মখরোচক প্রবাদ প্রায়ই শোনা যেত--গণ্াজাগৃল কন্কে-_তিন 'নয়ে 
শালকে । এই রসালো শ্লোকাঁটি এ স্থানের অপযশের কথা ঘোষণা করলেও 
এটা অস্বীকার করার উপায় নেই । 

জুয়া খেলা বা বাজী ধরা কখনও সদগুণ বলে বিবেচিত হয়নি । 
নশীতবোধ থেকে বলা যায়, শপথ গ্রহণকারাীদের যেমন বিশ্বাস করা শস্তু তেমাঁন 
জুয়াড়ীদের স্থৈর্য সম্বন্ধে লোকও সন্দেহ করে। সুযোগ সন্ধানী মানুষ 
এই জুয়া খেলা বা বাজী ধরায় অনেকের সর্বনাশ সাধন করেছে । তাই 
সাধারণ্যে এই জুয়াড়ীরা ঘৃণ্য । তবহও একে যুদ্ধজয়ের বা সম্পদলাভের 
কৌশলর-পে সাধারণের গ্রহণযোগ্য ক'রতে হ'লে ভারতীয় সমাজে দেবতাদের 
প্রভাব অলঙ্ঘনীয় । উদাহরণের অভাব নেই । অঞ্ধ ধতরাম্ট্র গাম্থার রাজকে 
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নিহত ক'রে তার কন্যা গাম্ধারীকে অপহরণ ক'রে তার শতভাইকে বন্দী 
করেছিল হস্তিনাপুরের কারাগারে । মৃত্যু এবৎ কারাগার থেকে একমাত্র 
শকুন মস্ত পেয়োছল। দুযেধিনের এই শকুনি মামা পিতৃদেষ্রে আ্থ 
পাথরে ঘষে ঘষে পাশা তোর ক'রে সেই পাশা দিয়ে খেলায় পাশ্ডবদের হারিয়ে 
তাদের রাজ্য থেকে বাণত ক'রে বনবাসে পাঠিয়োছিল শকুনিমামা । সুতরাৎ 

অভাব রইল কোথায় 2 পাশাখেলায়, জুয়াখেলায়, দাবাখেলায়, 
[িৎবা ঘোঁড় দৌড় বা অন্যান্য খেলাতেও বাজী ধ'রে আর চালাক ক'রে কাজ 
ফতে করা সম্ভব ছিল । সূতরাৎ “প্রমারা জুয়াতেই বা কৰা দোষ !” 

এই 'প্রমারা' জুয়া খেলাটি এককালে শাঁলখার একটি জনাপ্রয় খেলা ছিল। 
আজ অবশ্য তা বিস্মত প্রায় । প্রমারা” কথাটি শুনতে বেশ ভাল লাগলেও 
আসলে এটি ছিল এক ধরণের জুয়াখেলা । খেলাট আমাদের [দিশশ খেলা 
নয়। এক্স প্রবর্তক হচ্ছে পত্গীজরা । এককালে শালকের গঙ্গা দয়ে যে 
বোম্বেটে পর্তগজরা ব্যবসার নামে জলদস্যুবৃত্তি করতো সেকথা কারো 
অজানা নেই । প্রমারা কথাটি এসেছে পতঃগণীজ শব্দ “011709170+ থেকে । 
'হুগলীজেলার ইতিহাস" রচাঁয়তা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় িখছেন-_ 
'চ21706120' বৈঠকখানার অঙ্গ বিশেষ হইতে উৎপত্তি । তাসের বাশ্ত খেলা, 
কুপন খেলা, সাীর্ত নীলাম দ্বারা ক্রয় বিক্ুয় প্রথা পত্তগীজরাই এদেশে প্রচলন 
করে। € মাঁসক বসৃমতী ১৩৪২, ৪থ- সথখ্যা ) 

পৃবেই বলেছি, 'প্রমারা' জুয়া খেলাটি শালকেতে খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল৷ 
এই খেলাতে সাধারণ লোক থেকে ধনবান জাঁমদার প্নম্ত সকলেই যোগ দিতেন । 
শালখার 'বাঁশছ্ট জাঁমদার বাবুডাঙ্গার রাধিকা মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
€(শিবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ) এই খেলা খেলতে খুবই ভালবাসতেন । 
তার সঙ্গে খেলতে আসতেন তদানীস্তন বর্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর । 
বর্ধমান থেকে তান ঘোড়ায় চেপে আসতেন আবার খেলা শেষে ঘোড়। ছয়ে 
বধমান চলে যেতেন । একাদিন রাধিকামোহন বাঁড়র বৈঠকখানায় তাস িরে 
বসেছেন--এসেছেন মহারাজ তেজচাদও । পোঁন মহ।ঞজের হাতে মাহ' তাস 
এলো । রাধামোহনেরত্হাতে এলো কাতুর' । এই মাছ ও কাতুরই হ'ল প্রধান 
ডাক। দহ'জনেই ডেকে চললেন । ডাক উঠলো দেড় লক্ষ টাকা অবাঁধ। 
রাধামোহন তাতেও গিছপাও হ'লেন না। 1িস্তু শেষেতে তেজচাঁদ 'মাছ' দেখিয়ে 
বাজী মাত ক'রলেন। জয়ণ হ'লেন দেড় লাখ টাকার বাজী। দেড় লাখ টাকার 
বাজী জিতে হাসতে হাসতে মহারাজা ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলেন বধ'মানের 
দকে । ঘটনাটি ঘটেছিল আনুমাঁনক অন্টাদশ শতাব্দীর সন্তোর দশকের 
মাঝামাঝি । তখনকার দিনে পাড়ায় পাড়ায় এই প্রমারার খুব প্রচলন ছিল। 
ছোট ছেলেরা পধল্ত এ খেলায় বেশ পটু হ'য়ে উঠেছিল। আমাদের দেশে 
কালগপূজোর দিন বাজী ধরা বা জংয়া খেলার রেওয়াজ আজও আছে । 



প্রমারার প্রেমে ১০৫ 

কালখপৃজোর দিন যেমন আলো দেওয়া ও বাজশ পোড়ানো উৎসবের একটি 

প্রধান অঙ্গ তেমাঁন তখনকার 'দনে কালধপৃজোয় প্রমারা খেলাও ছিল একটি 

প্রধান অঙ্গ । এই খেলা সম্বন্ধে সাহিত্যিক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর' জাল 

প্রতাপ" গ্রন্থে বলছেন-_এমন কি কলকাতার সুবর্ণ বাঁণকদের মধ্যে অদ্যাঁপ 

প্রথা আছে যে, দেওয়ালি পৰ্ব উপলক্ষ্যে *বশহরবাড়ী থেকে জামাতাদের 

'প্রমারা খেলা'র জন্য টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' মোট কথা, আজকে মদ 

খাওয়া যেমন রেওয়াজ হ'য়ে দাঁড়য়েছে সে যুগে প্রমারা” খেলাও ছল এই 

অণ্ুলের একটি জনপ্রিয় খেলা ৷ রাজা উজীর থেকে শুরু ক'রে জেলে জোলা 

পর্যন্ত এই খেলা নিয়ামত খেলতো । 

তৈজ বাহাদুর প্রমারা খেলার জন্যই শালখায় আসতেন । কিন্তু তাঁর 

পত্র প্রতাপ চাঁদ বধধমানে গেলেই শালখায় আসতেন। এ ব্যাপারে সঞ্জীব 

চন্দের 'জাল প্রতাপ চাঁদের' কিছু অশ উদ্ধত করলাম । তান লিখছেন £- 

'তেজ বাহাদুরের সাতাঁট 'ববাহ 'ছিল। প্রতাপ চাঁদ তার এক সন্তান । 

[তিনি আঁভ বদ্ধ বয়সে শেষ বিবাহাটি করেন। বিমাতা কমল কুমারার 

অত্যাচারে প্রতাপ চাঁদ আত্ঠ হ'য়ে ওঠেন। প্রতাপ চাঁদ কুস্তি, সাঁতার ও 

ঘোড়ায় চড়তে খুব পটু ছিলেন । তবে লোকে তাকে ইংরেজ ঠেঙাড়ে বলে 

আরও বেশগ জানতো । অপর দিকে তান বেশ সামাঁজক ছিলেন । তিনি 

শহর থেকে বর্ধমান আপিলে শালিখায় ঘুরয়া যাইতেন ।' 

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ষে, প্রতাপ চাঁদ বমাতার অত্যাচার থেকে 

মান্ত পাবার জন্য পালিয়ে কোন মতে জীবন বাঁয়ে ছিলেন । কিন্তু রাজ বাড়ির 

লোকেরা জানেন তাঁকে চিতায় আহৃতি দেওয়া হয়েছে । আনন্দের কথা বালক 

প্রতাপ চাঁদের ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন শালিখারই জনৈক পাঁণ্ডতব্যান্ত গোলক 

চন্দ্র ঘোষ । এমন 'ক প্রতাপ চাঁদের মত্যু নয়ে যে মোকদ্দমা হয়োছল তাতে 

পযন্ত এই গোলকবাব্ সাক্ষ্য দিয়োছলেন । 'জাল প্রতাপ চাঁদ' গ্রন্থে সঞ্জীব চন্দ 

আরও ছলখছেন ঃ “জাল প্রতাপ চাঁদের মৃত্যু সম্পর্কে বহু সাক্ষীদের মধ্যে 

[ছলেন পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক সাহেব সুবো শৃদ্ধ। তার মধ্যে শালাকয়ার 

জনৈক গোলক চন্দ্র ঘোষও ?ছলেন । তান সাক্ষীতে বলেন_-'আঁম কছবীদনের 

নামত্ত ছোট রাজাকে (প্রতাপ চাঁদ ) ইৎবোঁজ পড়াতাম। তাহাকে অনেকবার 

দোঁখয়াছ, তাহাকে আমি ান। এই আসামণ সেই ছোট মহারাজ । ছোট 

রাজা মারয়াছেন, এ কথা আম শানয়াছিলাম। আবার একমাস পর 

শুনয়াছলাম যে তান পলাইয়াছেন।' 
এখন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, কেন যুবরাজ প্রতাপ চাঁদ শালাঁকয়ায় 

আসতেন । মনে হয়, তান তার শিক্ষাগুরু গোলকবাবহর স্নেহের সঙ্গ পেতেই 
এখানে হয়তো আসতেন । তবে এই গোলকবাবু কে বা কোথায় ছিলেন এর 

চাইতে আর বেশখ ছু জানতে পারা যায় নি। 



১০৬ শালিখার ইতিবৃত্ত 

গ'যাজা ও গুলিখোরদের আন্ডা এখানে ভখষণ ছিল । আজও যে কমেছে 
তা বলাষায়না। তবে এখন এট আশাক্ষত লোকেদের মধ্যেও অপ্রকাশ্যভাবে 
আছে। আজও গঙ্গার ঘাটগলিতে ও *মশান ঘাটগৃিতে লাল বেশ ধারী 
সাধবাবাদের ভন্ত পরিবৃত হ'য়ে কঙ্গে ফাটাতে কদাচিৎ দেখা গেলেও উহা 
সেবনে অহা নেই । প্রমারা খেলেও যেমন সে যুগে অনেকেই পথে বসোঁছিল 
তেমনি গাঁঞ্জকা ও গহীল সেবনেও অনেক অবস্থাপন্ন গহস্থ অকমণ্য হয়ে 
সংসারকে যেমন পথে বসিয়েছেন তেমাঁন সমাজেরও সহস্থ বাতাবরণ স:ষ্টতে 
বাধা সুণ্টি করেছেন । শালকিয়া ধমণতলার গণাজার আন্ডার জন্য এককালে 
হাঁকডাক ছিল । শোনা যায়, বাগবাজারের সঙ্গে শালাকয়ার ধর্মতলার লোকদের 
গ'্যাজা খাওয়ার প্রতিযোগিতা হ'ত । 

আমাদের ঠাকুরমা 'দাদমাকে ঘরে বসে অবসর সময়ে যে তাসের বিাশ্ত 
খেলতে দেখা যায় এই খেলাঁটিও আমরা পতুগীজদের থেকে শিখোঁছ। 
শিখোঁছি ছোট বড় অনেকেই “মাইরণ' ব'লে দিব্য দিতে । গঙ্গার এই অণ্চলে 
পতুগীজদের ব্যবসা বাণিজ্য ও দসয্যবৃত্তির সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ 
যে বেশ ছিল তা বলাই বাহুল্য । সহতরাৎ তাঁদের আচার ব্যবহারের ষে প্রভাব 
এখানে বতাবে তাতে আর আশ্ব্যের কি'! হুগলী জেলার হীতহাস রচাঁয়তা 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন £ “ছেলেমেয়েরা যে 'মাইরথ' 'দাব্যি দিয়া 
শপথ করে ইহাও পত্তগীজদের শপথ । উহারা যীশুমাতা 'মেরীকে' মেইরগ 
বলিয়া শপথ করে। এ থেকেই বাংলাদেশে মাইরখ শপথ দাঁড়াইয়াছে । 
(বসমতাঁ ১৩৪২ নর্থ সংখ্যা) আজ দেশশ মদের উৎপাদনও বেশ বেড়ে 
গিয়েছে । অবশ্য সেই ট্র্যাডশন আজও সমানে চলেছে । যাঁদও 'শক্ষাদণক্ষা ও 
সাৎসকতিক রুঁচরোধ অনেক উন্নত হয়েছে বলে আমরা দাবখ কার । 



পঞ্চদশ অধ্যায় 

শিশু প্রতিভ। বিকাশে 
প্রভু ধীশহ বলতেন--শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, উহাদের মধোই 

স্বর্গ রাহয়াছে। এ কথার অর্থ বুঝতে কারই তেমন অস্যাবধা হবে না। 
শিশুদের লালন পালনে যে দেশ যত যক্তবান, সে দেশই তত সুনাগরিক গড়ে 
তুলতে সক্ষম হয়েছে । ইৎরেজ কাঁব ওয়ার্ডসওয়াথও তাই বলেছেন--05110 পি 
(159 18009 0 2390. আমাদের দেশের কাঁবও বলেছেন_-ঘাঁময়ে আছে শিশুর 
পিতা, সব শিশহদের অন্তরে । ভারতবষে শিশুদের উন্নাতর জন্য বাচ্ছন্নভাবে 
দেশের কোথাও কিছু কাজ হলেও সংগাঁঠিত ভাবে দেশে তেমন কোন আন্দোলন 
বা সংগঠন ছিল না। অবশ্য শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য গল্প, কাবিতা ও ছড়া 
নয়ামত লেখা হত । ইংরেজী দৌনক 'ম্টেটসম্যান' কাগজে ছোটদের জন্য 
প্রথম 'েনএীজলণগ' প্রকাশিত হয়। তাতে কিশোরদের মনোপযোগী গঙ্প 
কবিতা প্রকাশ পেতে লাগল ৷ কিন্তু বিদেশী ভাষায় তার আস্বাদন লাভে 
ক'জন এ দেশীয় শিশু ও িশোরই বা সক্ষম হত ! তাই শিশুদের সংগঠিত 
ক'রে তাঁদের দৌহক ও আত্মিক উন্নতি করার জন্য এদেশে প্রথম পথ দেখালেন 
“মৌমাছি (বিমল ঘোষ ) নামে একজন শিশু সাঁহাঁতাক ও অপ্রাতিদ্বন্ী শিশু 
্গঠক বিখ্যাত “আনন্দবাজার পন্রিকা'মাধ্যমে । শিশুদের এই পাতাটির নাম 

'আনন্দমেলা' পাঁরচালক মৌমাছি । এই আনন্দমেলার মাধ্যমেই মৌমাছি 
ছদ্মনামধার? এক ব্যন্তি 'মাঁণমেলা'রূপশ শিশু ও কশোর সৎগঠনাঁটি গড়ে 
তোলেন । তাঁর এই পাঁরিকজ্পনা দেশের অগাঁণিত গুণীজ্ঞানীজনের মধ্যে সাড়া 
জাগালো । 'বিশ্বকাঁব রবীন্দ্রনাথ ঠকুরেরও দ:ঘ্টি পড়ল 'আনন্দমেলা' 
পাতাটির ওপর । [তান মৌমাছিকে ভারতীয় ভাবধারায় দেশের শিশু ও 
?কশোরদের সুনাগরিক গড়ে তোলার পাঁরকল্পলাকে আঁভনান্দিত করলেন । 
একদিকে ফোন আনন্দমেলা মারফৎ সসাহত্য সষ্টি করার কাজে এগয়ে 
চললেন তেমাঁন মাঁণমেলার্পী সংগঠনের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশের কিশোর কিশোরীদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম, জনসেবা ও চারন্র গঠনের 
নানা রকম নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে ভাবখ স্বাধীনদেশের ভাব সুনাগরিক গড়ে 
তোলার কাজে উঠেপড়ে লাগলেন । এই আনন্দমেলার প্রতিষ্ঠা হ'ল ১৩৪৭ 
সালের ২রা বৈশাখ--(ইতরাজশ ১৯৪০ | রবান্দ্রনাথ ঠাকুর ডেকে পাঠালেন 
মৌমাছিকে শাক্তিনিকেতনে ৷ .আশধবাদি জানালেন দ£'হাত তুলে তাঁর এই 
আঁভনব চিন্তা ও দৃঃসাহাসিক প্রচেষ্টার জন্য । [তিনি 'লিখলেন-_ 

“মূর্ত তোরা বসন্তকাল মানবলোকে 
সদ্য নবীন মাধূরীকে আনি চোখে, 
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পুরানোকে ঝাঁরয়ে দেওয়ার মন সাধা 
সরিয়ে দল জীবন পথের জীণ" বাধা । 
ফুল ফুটানোর আনন্দ গান এল শিখে 
কোথা থেকে ডাক 'দয়োছিস 'মৌমাছি'কে 1” 

. আনন্দমেলার আনন্দ ধারা সারা দেশ যখন আস্বাদনে রত তখন কলকাতার 
অপর পার শালিখাও তার আগ্বাদন থেকে বণ্চিত থাকবে কি করে! তাই 
এখানেও সেই সংস্থার শাখা প্রতিষ্ঠত হ'ল। কিন্তু এসব প্রাতজ্ঠঞানগীলর 
আগে শালকিয়ায় তেমন শিশু ও কিশোর পাঁতষ্ঠান ছিল অবতমান। তখনকার 
[দিনে পাঠশালাগ-লই ছিল এখানকার িশহ প্রীতষ্ঠান। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে 
পাঠশালার কাছে উন্মৃন্ত স্থানই [ছল তাদের খেলার স্থান। সেই সব 
পাঠশালাগুলির মধ্যে ছিল কালী গুরু মশায়, ন্ৈলোক্য গ£রু মশায়, 
গোবিন্দ গুরু মশায় ও যাদব গর, মশায়ের পাঠশালা ইত্যাঁদ । হাওড়া 
ময়দানে নববর্ষ উৎসব শুরু হ'ল ১৯২৭-২৮ সালে । তাতে অগ্রণীর ভূমিকায় 
ছলেন শালকের পূণ" চন্দ্র মিত্র, কাশীপাতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবপুরের 
অরুণ চ্যাটাঞজাঁর ন্যায় কয়েকজন তরুণ । এই নববর্ষ উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে 
সেই সময় শিশু ও কিশোরদের বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল । বাবুডাঙ্গায় 
নকূলেবর চট্টোপাধ্যায়ের বাঁড়তে নবীন সংঘ, জেলেপাড়ায় শৈলেন ঘোষের 
পারচালনায় কিশোর কেন্দ্র সংঘ, কিশলয়, কাঁচপাতা ও অভয় সংঘের ন্যায় 
1কছ? প্রাতষ্ঠান গড়ে উতঠৌছল ।৯ এর পর শালকেতে অনেক ক্লাব বা সখগঠন 
বড় ও ছোটদের জন্য হয়েছে । 

কিন্তু ছোটদের জন্য শহখদ মাঁণমেলা যে ভাবে শিশু ও কিশোর কল্যাণে 
নিয়মমাঁফক বহুকাল কাজ ক'রে গেছে তার ইতিহাস তুলে ধরার মত । এখানে 
অবশ্য শহীদ মণিমেলার আগে শালকে মাঁণমেলা নামে একাটি মাঁণমেলা নামে 
মাত্র ছিল । শহীদ মাণমেলার পরে 'অরুণ-বরুণ-করণমালা' খ্যাত শৈলেন 
ঘোষের নেতৃত্বে পরবতর্ীকালে কঁচপাতা মাঁণমেলা নামেও একটি মাঁণমেলা গড়ে 
উঠোঁছল । ১৯৪৫ সালে ২৯শে ডিসেম্বর সীতানাথ বস লেনস্থ মীর পাড়া 
লেনে বিমল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের পারচালনায় শহখদ মাঁণমেলা নামে যে 
শিশু প্রাতষ্ঠানাট গড়ে উঠোছল তার কার্যকলাপ ১৯৭১ সাল পযন্ত 
গৌরবের সঙ্গে চলেছিল । এই মণিমেলার ১৯৭০ সালে রজত জয়ন্ত! উৎসবের কথা 
আজও অনেকেরই স্মৃতিপটে উন্ভাসিত হ'য়ে আছে! যার অন্যতম সংগঠক 
ছিলেন লেখক স্বয়ং । মানিক প্রামাণকেরও গুরুত্ব কম ছিল না। 

মাঁণমেলাগৃলির কারসূচী ছিল অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, সুনিয়ান্মিত ও 
মনোবিজ্ঞান সম্মত। সাপ্তাহক সাহত্য কর্মসতচী, দৈনন্দিন খেলাধূলা ও 

৯। উত্তর হাওড়ায় শিশু প্রাতঙ্ঠান ও শহীদ মণিমেলা--কাশখপাতি বন্দে]পাধ্যায়, রজত জয়ন্ত 
সংখ্যা ১৯৭০। | 
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নত্যগীত এবং কারু ও চারু শিল্প প্রভীতি অনুশীলনের মাধ্যমে কিশোর 
কিশোরীদের বিভিন্নমুখখ প্রাতভা স্ফুরণে কতই সৃবিধা হয়েছে । কচিপাতা 
মাঁণমেলার শৈলেনদার গ্রুপ আজ আর শালকের মাঁণভাইবোনদের আসরেই 
সীমাবদ্ধ নয়- আজ তা দেশের শিশু সাহত্য প্রোমক প্রাতাট পাঠকের কাছে। 

শালিখা মাঁণমেলার একদা কিশোর শিল্পশ আজ এক নাম করা আটিন্ট হ'য়ে 
শালকেবাসশর গব্*র বস্তু হয়ে দাঁড়য়েছেন_- তিনি হচ্ছেন শিল্পী বিমল দাস। 
মাণমেলার সাপ্তাঁহক আঁধবেশনে িশোর বিমল দাসের ছবিগৃলি কিন্তু 
পসোঁদনের মুঁষ্টমেয় মাঁণমেলার সভ্য সভ্যা বা বড়দের মধ্োই প্রশখীসত হ'ত । 
গুরুহখন এই শিল্পীর সহজাত শিল্প চাতুর্য আজ আর মাঁণমেলার সাপ্তাহক 
আধবেশনও 'আনন্দমেলার পাতার মধ্যেই সতমাবদ্ধ নয়_শল্পীর পারাচাতি 
আজ বা্লার ঘরে ঘরে ছোট ও বড়দের প:স্তকের প্রচ্ছদপটে ও আভ্যন্তরীণ 
অলৎকরণে । 

শেষোন্ত মাঁণমেলাটি হচ্ছে সাঁতানাথ বসু লেনের শহঈদ মাঁণমেলা । এই 
মাঁণমেলার স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব এই অণুলের শিশু ও [কিশোর কল্যাণে সমাঁধক 
উল্লেখযোগ) । দীর্ঘ পশচশ বছর ধরে শিশু ও কিশোরদের খেলাধূলায়, 
শিশু পাঠাশার স্থাপনে, নত্য গ্তান্ষ্ঠানে একাধিক দণ্টান্ত স্থাপন 
করেছে । 

ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্বল্প খরচে প্রাত ব্ছর শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা 
করে নতুন নাঁজর সাঁন্ট করেছে। এই অণ্চলের শিশুদের নিয়ে বাসযোগে 
ভ্রমণের ব্যবস্থা এরাই প্রথম চাল: করে । এই মাঁণমেলার শিশু চলাচ্চিন্র শিল্পে 
কুমারী কুষ্মবসৃ বত'মান শতাব্দীর ষাট দশকের প্রায় প্রাতাঁট বাংলা বইয়ের 
শিশু শিপ হিসেবে সিনেমা প্রোমকদের মনোরঞ্জন করত । মহাতশথ" 
কালশঘাট, মান্ময়ী গালস স্কুল, নির্ধারত [শিল্পীর অনুপাস্থাতিতে-. তার 
আঁভনয়ের কথা মনে রাখার মত। জ্টারে দেবনারায়ণ গুপ্তের নিদেশনায় 
শ্রীরামকৃষ্ণ আভিনয়ে ভবতারিণীর ভুমকায় কৃষ্ণা বসুর আঁভনয়ের সুখ স্মৃতি 
মনে রাখার মত । আজ সে অবশ্য গহের বধহ-ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার 
করছে। 

বাৎলাতদেশের মণ্সঙ্জা ক্ষেত্রে সুরেশ দত্ত একাঁটি আতি পাঁরিচিত নাম । 
এই সুরেশ দত্ত (মন্টুদা ) শহখদ মাঁণমেলায় মাঁণভাই হিসেবে যোগ দেয়। 
হাতের কাজে, চিন্তন অগ্কনে ও মূর্তি নমণে সোঁদনে তার গুণপনা দেখে 
আমরা অনেকেই সাবাস জানাতাম। মাঁণমেলার বাঁষিক অনুষ্ঠানে ও রবাঁন্দু 
জয়ন্তীঁতে তাঁর নৃত্য প্রাতিভার প্রথম হাতে খাঁড়। আজ সরেশ দত্ত গঙ্গার 
পশ্চিমপারেরই শিল্প নয় । নগরণ শ্রে্ঠ কলকাতা পেরিয়ে সারা ভারতে 
পতল নাচের অনন্য শিল্পী সুরেশ দত্ত। তরি কাঁল্পত পৃতুলনাচ যে না 
দেখেছে সে জীবনের অনেক আনন্দের সঙ্গে একাঁট আনন্দ হারিয়েছে । ১৯৮০ 
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সালে পোল্যান্ডে যে আন্তজিতিক পৃতুলনাচের আসর বসোঁছল তাতে ভারতের 
প্রাতানাঁধত্ব করেছিলেন সরেশ দত্ত । একুশাটি দেশের পুতুল নাচের দলের 
মধ্যে ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটারের সুরেশ দত্ত শ্রে্ঠ শিল্পশ বিবেচিত হ'য়ে 
শীনজেই কেবল স্বর্ণপদক গলায় পরেন ন--বিজয়মাল্য পারয়েছেন ভারতমাতার 
গলেও। 

সুরেশেরই ছোট ভাই অগপ্রাতিদ্বন্দ মৃকাঁভনেতা যোগেশ দত্তও এই 
মণিমেলারই একজন মণিভাই ছিল । সেদিনের কৌতুকাভিনয়ের যোগেশ যে 
আজকের ' যোগেশ দত্ত হ'বে সেটা কে ভেবোছিল ! যোগেশের কর্মযজ্ঞ দেখতে 
হ'লে যেতে হ'বে কালীঘাট পাকে মাইম একাডোমতে' । আনল্দমেলার আর 
এক কাঁবতা লেখক বিখ্যাত গণীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সৎগণত 
দপপাস নরনারধর কাছে আত পরিচিত নাম। বহু প্রশৎখসা ও খ্যাতির 
আঁধকারী পৃলকও শহখঠদ মাঁণমেলার কমণসচগর সঙ্গে যুক্ত ছিল । 

এই সব শিল্পী ও সাঁহাত্যকরা আজ কন্তু সবাই প্রায় পণ্াশের কোঠা 
ছ*ই ছ*ই বাপোঁরয়ে গেছে । এদের সকলেরই খ্যাতি আজ শালকের সশ্রমা 
পোঁরয়ে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে । তবে আমরা শালকেবাসণ 
এই ব'লে গর্ব করতে পার এই সব শিল্প ও সাহিত্যিকদের শালিখাই 
1ছল শৈশবের কিশলয়, কৈশোরের ব্রীড়াক্ষেত্র ও যৌবনের উপবন। বাধক্যের 
বারাণসধ হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে হবে কারো ক্ষেত্রে নাও হ'তে পারে । 
তবুও ক গর্ব ছাড়বো একথা বার বার বলতে যে, শৈলেন ঘোষ, বিমল দাস, 
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, লুরেশ দত্ত, যোগেশ দত্ত ও কৃষ্ণা বস আমাদের শালকেরই 
আঁধবাসশ। এদের জীবনের প্ণপ্রতিভা বিকাশের অনেক বাঁক আছে__ 
তাই এর চাইতে বেশ এখন না বলাই সমীচীন । 



ষোড়শ অধ্যায় 
সেবা হি পরমৎ তপঃ 

1শবজ্ঞানে জখবসেবার আদশ' এদেশের একটি সনাতন আদর্শ । তবে 
মহাপ্রভু শ্রীচেতন্দেব নিজে সেই আদর্শে বিশ্বাসী হ'য়ে আত? পণাঁড়ত 
ও ঘৃণিত মানুষকে নিজহাতে সেবা ক'রে সেবার আদশণকে আরও গরিয়ান ক'রে 
তুলেছিলেন । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরামশ'মত জীবে দয়ার পারিবতে জণবে 
সেবার আদর্শকে ীববেকানঞ্দ স্বামী বাস্তবে রুপ দিয়ে গেছেন । ছ্বামখজগ 
মানুষের শোকে ও দূঙখে যে কিরূপ বিচলিত হ'য়ে পড়তেন তা অনেকেরই 
জানা আছে । 

১৮৯৬ সাল । মহারান্ট্রে লেগ মহামারী দেখা দিল । তার দু'বছর পর 
অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে কলকাতায়ও প্লেগ দেখা দিল । এই স্লেগে ভারতবাসধদের 
মৃত্যুকে আঁলঙ্গন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সামান্য দু'বছরের 
কম সময়ে এই দেশে বিপুল সহখ্যায় মানৃষ মারা গিয়েছিল । শঙ্করণপ্রসাদ 
বস তাঁর ""ববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবষ” গ্রন্থে (চতুথণ খণ্ড ) 
লখছেন--এ কথা আজ বিশ্বাস করান কঠিন হবে, ১৮৯৬-এর মাঝামাঝি 
থেকে ১৮৯৮ পষন্ত দেড়বছরে সরকারণ হিসাবে কেবল মহারান্ট্রে প্রায় পৌনে 
দু'লক্ষ লোক প্লেগে মারা গিয়েছিল । €এবৎ সমগ্র ভারতবর্ষে ১৮৯৬ এর 
মাঝামাঁঝ থেকে ১৯০৭ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ১০ বছরে মোট মৃত্যু 
৫&৪,০২২৪৫ )। 

[বদেশখ ইৎরেজ সরকার জনগণের সেবায় শুধু যে যথাযোগ্য ভাঁমিকা পালনে 
ব্যর্থই হয়োছলেন তই নয়, উপরন্তু 'রাটিশ সৈন্যদের ছেড়ে দেওয়া হ'ল শ্লেগ 
রোগাক্রান্ত ব্যান্তদের খনজে বার করার জন্য। সেবার নামে গোরা সৈন্যরা 
যে বভৎস্য অত্যাচার করোছিল তার সাক্ষ্য মিলবে বিপ্লব কালণচরণ ঘোষের 
“56 8019 ০01 70০০0৮ গ্রন্থে । তাতে তান উল্লেখ করেছেন--7%ও 
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১৮৯৮ সালে এ প্লেগ কলকাতায়ও ছড়িয়ে পড়ে! ফলে এখানেও ভখবষণ 
অবস্থা দেখা গেল। স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের এই বিপদের 'দিনে চুপ 
ক'রে বসে থাকতে পারলেন না। শ্লেগ্ দূরশকরণে বস্তা পরিচ্ছন্নতায় 
রামকৃষ্জ মিশনের মাধ্যমে সাধৃরা ছ্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ শুর করলেন । 
সে সময় যে সব শ্লেগ-সেবাকেন্দ্র বেসরকারণ প্রচেম্টায় গড়ে উঠোছল, শালিখার 
“লেগ হাসপাতাল” তার মধ্যে অন্যতম । সোঁট গড়ে উঠেছিল বত'মান 

৬। জ্ঞানপ্রকাশ, পৃূনা ৯৫ই মা” ১৯৬৯৭, সংখ্যা। 



১১২ শালিখার ইতিবৃত্ত 

ক্ষেত্র মিন্ন লেন ও সাঁতানাথ বসু লেনের সহযোগস্থল বতরমান এইচ, আই, টি 
পাকে । প্রাচীনরা আজও এই জায়গাটিকে গ্লেগ হসৃপিট্যাল ব'লে থাকেন। 
শালকিয়ার এই হাসপাতালটি গড়ে তুলোছলেন শ্রশরামকৃষ্ বিবেকানদ্দ 
আদশে সমার্পতি মন জ্ঞানচন্দ্র কর মশায় ৷ স্বামীজীও নাকি এট একবার 
দেখতে এসোঁছিলেন। 

এই হাসপাতালটির আর একটি ইতিহাসও স্মরণ করার মত। মহাপ্রভুর 
পরমভন্ত শ্রীশ্রীমদ রাধারমণ চরণ দাস নাবাজধীর কথা প্রায় সকলেরই জানা 
আছে। “নিতাই গৌর রাধেশ্যাম--জয় হরে কৃষ্ণ হরে রাম' এই ভুন্তি রসাপ্রত 
নাম প্রচারে চরণ দাস বাবাজশর আঁবভবি বঙ্গদেশে স্মরণীয় হ'য়ে আছে। 
প্লেগ দরৌকরণে হারনামেরও যে কি প্রভাব পড়তে পারে তা চরণ দাস বাবাজীর 
শালিখায় নামকীত'নের উল্লেখ না ক'রে পারা যাবে না। প্রাীনরা আজও 
[বিস্মৃত প্রায় স্মৃতি থেকে ছিন্ন ছিন্ন কিছু ঘটনা ব'লে থাকেন। চরণ দাস 
বাবাজন প্রেগ উপলক্ষ্যে নগর সংকণর্তন ক'রে কলকাতা ও শাঁলখার বাভন্ন 
ংশকে রোগমুক্ত ক'রতে রাস্তায় মেনোৌছলেন। এড়েদহের (বরাহনগর ) 

“পাটবাড়ণ' দর্শন ক'রে শালিখায় তিনি প্লেগ দূরীকরণে কর্তন ক'রতে 
আসেন । সোঁদনের শািখার রাম্তাঘাট ক রূপ নিয়োছিল তা এখানে তুলে 
ধরলাম__“দেখ কি মনোহর শোভা ! প্রা রাস্তার উভয় পাশ্বে কত কত 
নানা বণের নিশান ভীড়তেছে। শত সহ্ন্র কদলীবক্ষ প্রোথিত হইয়াছে । 
প্রাত গহদ্বার কেমন সুন্দরভাবে সংসাঁজ্জত হইয়াছে ।*.সৎ্কীত'নকারী 
ব্যক্িদিগের শ্রাত্ত দুর করিবার মানসে এক এক দ্থানে কত ডাব নারিকেল, 
বরফ, গোলাপ, জল গ্রভীতি প্রস্তুত রাখা হইয়াছে ।”১ সোঁদনের প্লেগের 
বরুদ্ধে নাম কীঁত'নের দ্শোর রামদাস বাবাজী যে বর্ণনা ?দয়েছেন তা থেকে 
হর কণ্ততনের মাহমা যে বিভিন্ন ধমের ও জাতের মানুষকে চম্বকের মৃত 
ণকভাবে আকর্ষণ করেছিল তার মূল্যাধণ আজও সমাজের প্রয়োজন মনে হয় 
কমোঁন ৷ 'তাঁন লিখেছেন--“আজ এ ডাকও যেন কাহাকেও শিখাইয়া দিতে 
হইতেছে না। শীহন্দু, মুসলমান, খ্জ্টান, শান্ত, শৈব, সৌর, গ্রাণপত্া, 
বৈধব, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, শদ্রু, চণ্ডাল ভেদাভেদ নাই । সকলেই সমস্বরে 
প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতায় প্রাণের আবেগে এমনই উচ্চ কণ্ঠে 'হিরিবোল' 
ধ্যান কাঁরতেছে যে, আনন্দময়ের আনন্দময় নাম ধ্বানতে'*সকলেই যেন নাম 
রসে মাতোয়ারা ।২ 

নগর সংকগতরনের পর নাম কর্তনের মণ তোঁর হয়েছিল ব্যাপাঁট্ট 
বোঁড়য়াল গ্রাউণ্ড রোডের (বত'মান শৈলেন্দ্র বস্ রোড ) বাবাজীর পরম 
_বৈষাব ভত্ত পাঁচগোপাল কুমারের বাঁড়র সামনের রাস্তার কোণে! পাঁচবানুর 

১) চারিত-সংধা (হয় খণ্ড (২য় খণ্ড' ওয় সংদ্করণ ) শ্রুয়াধদাস বাবাজী । 
ই। দুঃ এই বই 



সেবা 'হ পরমৎ তপঃ ১১৩ 

উদ্যোগেই এই নগর সংকীতনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । সোঁদন সেই 
অভূতপূর্ব ভান্ত প্রেমরসাপ্লুত দূশ্যের কথা বলার কোন প্রত্যক্ষদশশ না 
থাকলেও রামপাস বাবাজশর লেখাই আমাদের কাছে চরম সাক্ষ্য হয়ে থাকবে । 
এই হাসপাতালটিকেই পরব্তর্শকালে হাওড়া পৌরসভা কলেরা ও বসম্ত 
হাসপাতালে পাঁরণত করেন । ক্ষেত্রামন্র লেন থেকে এ হাস্পাতালাঁট জি, 1, 
রোডে (নর্থ) উঠে গিয়ে সত্যবালা দেবী সংক্কামক ব্যাধি হাসপাতালে 
পরিণত হয়েছে । সত্যবালাদেববী কলকাতার অধিবাসী হলেও তিন 
হাওড়াবাসখর চিকিৎসার জন্য ১৯ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন । ১৯৫১ সালে 
২৫ বৈশাখ উন্ত হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন বিভাবতী বস্ €শরং 
বসুর স্মী )। 

রামকৃষ্ণ সেবাসদন-_সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই নামাট প্রবীণদের কাছে 
একাট পরাচিত নাম। এট প্রাতষ্ঠিত হয় ১৯৩২ সালে কৃষ্ণমিত্র লেনে 
ভরত পাইন মশায়ের বাঁড়তে । সাহেব মহারাজ ব'লে পারাঁচত জনৈক সন্ব্যাসধ 
এট প্রাতচ্ঠা করোছিলেন । এর মুল উদ্দেশ্য ছিল অনাথ শিশুদের মানুষ 
করা। ভরত পাইন মশায় ও হাঁরদাস পাইন মশায়ের দানে ও সহায়তায় 
এসব অনাথ ছেলেদের ভরণপোষণ চলত । পরে এই আশ্রমাঁট জেলিয়াপাড়ায় 
উঠে যায় (দূবদিলের কাছে )। বেলুড় মঠের সাধুরাই এট পরিচালনা 
করতে শুরু করেন । স্বামি শিবেশানন্দ মহারাজের € দ্বারক মহারাজ নামে 
খ্যাত ) পধরচালনায় সদনটি চলতে থাকে । জ্ঞানচশ্দ্র করের সংগঠনে এই 
প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে শালাকয়ার 'বাঁশ্ট নাগারকরাও যুন্ত হলেন। আশুতোষ 
মুখাজঁ, খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গহলখ, শৈলকুমার মুখাজশ, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ 
বাণন্তদের লালন পালনে অনাথ আশ্রমাঁট বড় হতে থাকে । হাওড়া তিন নম্বর 
; পুরাতন ) ওয়াডে'র প্রথম সব'জনীন দুগপিঃজো (১৯৩৭ সাল ) এই 
আশ্রমের উদ্যোগেই অন্যাষ্ঠত হয়। বর্তমানে দূবদলের পৃজো সেখানেই 

হচ্ছে । ১৯৪২-৪৩ সালের দুভিক্ষে এই আশ্রমাঁট দারিদ্র ও মধ্যাবতুদের 
মধ্যে কিভাবে সেবা কাজ চালিয়েছিল তার কথা আজও অনেকেরই স্মরণ 
আছে । আধ সমাজে সে সময় প্রাতাঁদন রান্না করা খাবার দেওয়া হ'ত এই 

আশ্রমের উদ্যোগে । অবশ্য রামকৃষ্ণ মিশন, মারোয়ারী রিলিফ সোসাইটি ও 

একটি আমোরিকান প্রাতজ্খানের অকৃপণ সাহায্য এদের পিছনে ছিল। এই 

আশ্রমের অনাথ ছেলেদের শালাঁকয়া স্কুলে বিনা ব্যয়ে পড়বার সুযোগ 

ক'রে 'দিয়োছিলন আশুতোষ মুখাজশ ও শৈলকুমার মুখাজাঁ। কিন্তু বরদা 

মহারাজের পর থেকেই আশ্রমের জনৈক সন্ন্যাসীর অসদাচরণের জন্য আশ্রমাটি 

উঠে যায়। 
“সেবা হি পরমৎ তপঃ' এই আদশে যে সব প্রাতষ্ঠান গড়ে উঠৌছল 

কাউটিৎণ তার মধ্যে অন্যতম । ভারতের শিক্ষায়তনগৃলিতে সকাউটিৎ 
শা. ই _-৯ 
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এর প্রবর্তন ইংরেজ সরকারের এক বিশেষ সংযোজন । সহদেশীষ্গে অবাশ্য 
সকাউাঁটিংকে দেশীয় নেতব্ন্দ প্রথম প্রথম ভাল চোখে দেখতেন না। পরে 
অবশ্য ছেলেমেয়েদের আত্মশান্ত বৃদ্ধিতে, কত'ব্য পরায়ণে, অনুসন্ধানী মন 
স.ম্টিতে সবোঁপাঁর জনসেবার মাধ্যমে দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত 
করার প্রয়োজনীয়তা বহৃলাংশে অনুভূত হয়। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশকেই এদেশে স্কাডীটৎ শুরু হ'ল। 

শালিখা তথা হাওড়ায় প্রথম স্কাউটিং প্রবাতত হল শালিখার বিশিষ্ট 
নাগরিক নীরদ চন্দ্র ঘোষের €(ফািবাবৃ ) উদ্যোগে ১৯১৪ সালে ।১ 

এট একটি ওপেন ট্রুপ হলেও শালকিয়া স্কুলের ছেলেরাই প্রধানতঃ এতে 
1ছল । এই ফাঁণবাবুর ট্রুপেরই একদা বালক স্কাউট সরোজ কুমার ঘোষ 
কালে ভারতীয় বয়েজ স্কাউট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হয়োছলেন। 
সরোজবাবু ছিলেন ণগলওয়েল' স্কাউট । সরোজবাবৃকে বাখলাদেশের 
সকাউটরা সরোজদা বলেই ডাকতে অভ্যস্ত। সরোজদা তাই নিজেই বলেন, 

'আম তিন পুরুষের দাদা" । এ রকম স্কাউট খুব কমই আছে যে, সরোজদার 
সরস স্কাউাটৎ-এর গল্প ও বন্তুতা শোনেননি । আজ তান অক্টোজেনে- 
[রয়ানদের দলে । বাল্য বয়স থেকে আজ অবাঁধ তান শালাকয়ারই পুরাতন 
বাঁসন্দা। 

সেবাকার্ষে শালাকয়ার আর এক চিকিৎসকের নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন 
ডাঃ ননধলাল ঘোষ । আদ বাঁড় যশোরে হ'লেও কাকা কুঞ্জাবহারী ঘোষের 
কাছে কটকে থাকতেন । স্কুল জীবন সেখানেই কাটে । বালক সুভাষচন্দ্রের 
সঙ্গে রেভিনস কলোজয়েট স্কুল থেকেই বন্ধংত্ব । কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি 
কলেজেই আবার দুজন ভাত হলেন। কিন্তু জীবনে পেশাগত পার্থক্য 
থাকলেও নেশার দক থেকে দুজনই এক পথের পাঁথক ছিলেন । সুভাষচন্দ্র 
রাজনীতিতে যোগ দিয়ে দেশের সেবা করতে চাইলেন-__আর ননীলাল 
চিকিৎসক হ'য়ে দেশের লোকের বা ক'রতে মনস্ছ করলেন । উত্তরবঙ্গের বন্যায় 
(১৯৩১ ) সুভাষচন্দ্রের সেবার কথা অনেকেরই জানা আছে-ডাঃ ননীল।ল 
ছিলেন সেই দলের চিকৎসকদের মধ্যে অন্যতম । একদা বাংলাদেশে 
ম্যালোরয়া ও কালাজহর পল্লী বাংলার ষে কি হাল ক'রে দিয়েছিল তা আজ 
ইতিহাসের পাতায়ই রয়ে গেছে । ডাঃ গোপালচন্দ্র চ্যাটাজঁ্র € এম. ডি ) 
উদ্যোগে একদা 'এ্যাণ্টি ম্যালোরিয়া সোসাইটি" বাখলাদেশে (১৯২৬-২৭ সাল ) 
গড়ে উঠোছল । ডাঃ ননীলাল বিনা পারিশ্রীমকে হাওড়ার বাভল্ন গ্রামে গ্রামে 
ধগয়ে সেখানে রুগীদের ওষুধ ও ইনজেকধন দিতেন । ডাঃ ননীলাল ছিলেন 
হাওড়া জেলা রেডক্রস সোসাইটির প্রথম অবৈতাঁনক সম্পাদক । হাওড়া 
টিবাকুলোসস এসোসিয়েসন তিনি ১৯৫৪ সালে গড়ে তাঁর প্রথম সম্পাদক 

৯। [স্মরণী শালাঁকরা স্কুল শতবার্ধকণী উৎসব ১৯৫৫ ] 
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শনযুক্ত হন । হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে চেত্ট ক্লিনিক বিভাগটি তাঁরই 
উদ্যোগে প্রবাঁতত হয় । বিমল কুমার ব্যানাজশ ও নন্দরাণণী দেবী চেষ্ট ক্লিনিক 
মালিপাঁচঘরা ) তাঁর এক অমর কণীর্ত। তরিই একক চেণ্টায় গঠিত এই 
প্রাতজ্ঠানটি আজ অগাঁণত যঙ্ষঘাগ্রন্ত অসহায় রুগদের শেষ সম্বল হিসেবে কাজ 
করে যাচ্ছে। শাঁলখার মাটিতেই তান আমত্যু সেবা করে গেছেন । 

শালাকয়া তরণ দল--জনসেবাবুতে যে সব সংগঠন উত্তর হাওড়ায় গঠিত 
হয়েছে এবং নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে তার মধ্যে শালকিয়া তরুণ দল 
সাঁবশেষ উল্লেখ্য । ১৯৩৬ সালে কয়েকটি তরুণের প্রচেষ্টায় ফুটবল খেলার 
জন্য যে তিরুণদল' গড়ে উঠেছিল আজ তাঁরা কিন্তু বুদ্ধের দলে পড়েছেন। 
1কন্তু যে তারুণ্যের উৎসাহে তাঁরা একদা বহ্জন 'হিতায় বহ্জন সুখায় মন্দ 
ণনয়ে জনসেবায় রতগ হয়েছিলেন আজও সেই আদর্শে ভাঁটা পড়োন। বরখ 
পরবতর্ঁ ষুগে ব্হ্ তরুণের গিলনে নোট আজ সং্রাতিচ্ঠত ও সদ হয়ে 
গড়ে উঠেছে । এই ক্লাবটির সুনাম আজ জেলার 'বাভন্ন অণুলেও ছাঁড়য়ে 
পড়েছে । ভ্রিতল পাকাবাঁড় 1বাঁশঘ্ট এই ক্লাবাঁট সমাজসেবার জন্য দাতব্য 
চাকৎসালয়, জলকল্যাণ [বভাগ মারফত বস্ত্র ও পুস্তক বিতরণ কেন্দ্র, সি. এম. 
ডি. এর শিশু পান্টি প্রকল্প, সেন্ট জন: এ্যাম্বুলেন্স বিভাগ প্রভভি উজ্লেখ- 
যোগ্য । সাঁমাঁত কর্তৃক ক্েতা সমবায় সাঁমাতি ও রেশন শপ পাঁরিচালন একাটি 
নতুন উদাহরণ ॥। তরুণ-দল পাঁরচালিত হাওড়া তিন নম্বর ওয়াডে'র সবজনীন 
দুগপিজো ক্লাবের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকষ্ণ। দেশের দুদ'নে সথঘের 
অতীত কাযষকলাপও প্রশৎমার দাবী রাখে । বহুবিধ সমাজসেবা ও 
সাৎদ্কতিক কার্যকলাপে রত এই ক্লাঝটির প্রাণস্বরূপ হিসেবে ভূপাঁতনাথ 
ভঞ্জের কথা অবশ)ই স্মতব্য। 

শালকিয়া সেবা সীমাঁত--শালখায় বসবাসকারী অ-বাঙ্গালী সম্প্রদায় 
€ প্রধানতঃ মারোয়ারী ) কত.ক এই সংস্থাটি গাঠত হয়োঁছল প্রাক স্বাধীনতা 
যুগ থেকে । এদের সেবাকার্য আজও সমান গতিতে চলেছে । ১৯৪৭-৫০ 
সালে সাম্প্রদায়ক হাঙ্গামার সময় এই সংস্থাটি ( তখন হিন্দ্স্থান সেবা 
সাঁমীত ) বিপন্ন মানুষের সেবা করে তাদের কৃতজ্ঞতার পান্রু হয়োছিল । এ ছাড়া 
যখনই দৈব দীব পাকে দেশের লোক বিপদে পড়ে তখনই এ'রা ঝাপিয়ে পড়েন 
তাঁদের সাহাযো । এই সমিতির বিশেষ উজ্লেখযোগ্য জনসেবার কাজ হচ্ছে 
বনা ব্যয়ে চক্ষু অস্ব্রোপচার। ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রায় এক হাজার দুঃস্থ 
নাগরিকদের চোখ কাটয়ে তাঁদের নতুন জীবন দান করেছে । ধন্য হয়েছেন 
সেই সব দুঃস্থ দঘ্টহঈন ব্যান্তরা _-আর তাঁদের অকৃপণ আশীবণদে আঁধিকতর 
সেবায় অনুপ্রাণত হ'য়ে সেবা সাঁমাতির কর্মকতরা আরও এগিয়ে চলেছেন । 
শালিখা গঠনকমাঁ সংঘ-_গান্ধীজীর আদর্শে হরিজনদের সেবা ও উন্নাত 
বধানে ২৯, শ্রীরাম ঢ্যাৎ রোডে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক পরেই এই সংগঠনটি 



১১৬ শালখার ইতিবৃত্ত 

গঠিত হয়। এর প্রধান উদ্যোস্তা ছিলেন গঠনকমণঁ সুবার র্লায়। সভাপাতি 
ছিলেন শ্রীরামনরেশ ব্রিবেদশ । সম্পাদক ছিলেন শিক্ষক রমেশ দাস ও বিনোদ 
মুখাজাঁ। সংগঠনের 'বাশস্ট কমর্দের মধ্যে চিন্তামাঁণ মুখাজর্ঁ ও নরনারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায়ের ( বণ্টুদা ) নাম উল্লেখযোগ্য । হরিজন বস্তগতে সান্ধ্য বিদ্যালয় 
স্থাপন, চরকা প্রচলন, দুগ্ধ বিতরণ এব বস্তীতে বস্তীতে স্বাস্থ্য উন্নয়নের 
সাধারণ নিয়ম সমহন্ধে তাদের শিক্ষিত ও সজাগ ক'রে তোলা প্রভৃতি ব্যাপারে 
এরা বহাঁদন কাজ করেছিলেন । 'বখ্যাত গান্ধীবাদশ ও গঠনকমর্শ নেতৃবঞ্দ 
শালখায় এসে এই প্রাতজ্ঞানাটর কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করোছলেন । 
তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় হারজন সেবক সংঘের সম্পাদক িওগ হার, 
অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক নমল বসু, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, ও আশালতা 
আবযনায়কম- প্রমুখ ব্যন্তিগণ | 

এতক্ষণ সেবা কাজে 'বাভন্ন প্রাতষ্ঠানের নামই করলাম । একজন ব্যন্তিও 
যে তাঁর একক প্রচেষ্টায় ক রকমভাবে সেবা ক'রে দশের ও দেশের উপকার 
করে চলেছেন তার উল্লেখ করছি । সেই ব্যান্তাঁটি হচ্ছেন হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য । 
হেমস্তবাব নিজে একজন প্রাতিবন্ধী । তাঁর ডান হাতাঁট নেই। কিন্তু তান 
1নজেকে প্রাতিবঙ্ধণ বলতে লজ্জাবোধ করেন-__কারণ তান একহাতে যা কাজ 
কারেন তা দু'হাতওয়ালা বহু কমণ্ঠ লোককেই লজ্জা দেবে । কলকাতা ও 
হাওড়ার রাস্তায় আজ পযন্ত এক হাতে মোটর সাইকেল চালাতে হেমস্তবাবু 
ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না। কলকাতার পুলিশ কমিশনার 'প, কে, সেন 
একমাত্র হেমন্তবাবকেই এ ধরণের লাইসেন্স ইস্যু করোছিলেন । এই হেমস্তবাব 
নিজে প্রাতবন্ধণী হয়েও তান সরকারী ও সংসারের কাজের ফাঁকে ফাকে 
সমাজসেবার কাজে নাজেকে যুবক বয়স থেকেই উৎসগ" করেছেন । তাঁর 
কাজের স্বীকৃতি [হিসেবে তান ১৯৭৫ সালে ভারতের রাষ্ট্রপাত ভি, ভি, গিরি 
কর্তৃক রাত্ট্রপাতর পুরস্কার লাভ করেন। আজ [তিনি অবসর জীবনে 
প্রতিবন্ধীদের সেবায় আরও বড় ভাবে নিজেকে [নিয়োজিত করেছেন । কেউ 
যাঁদ কখনও কলকাতা ও হাওড়ার রাস্তায় বাঁহাতে মোটর সাইকেল চালিয়ে 
কোন ব্যান্তকে যেতে দেখেন বুঝবেন তাঁনই হেমন্ত ভদ্রাচার্য। প্রতিবন্ধী 
মানুষের সেবায় হেমন্তবাবুর অবদান অস্বীকার করা যাবে না। 



সপ্তদশ অধ্যায় 

বঙ্গ ক্রীড়াঙ্গনে 
আমাদের শাস্টের অনশাসনে বলা হয়েছে শরীরমাদ্যৎ খলধর্ম সাধনম- 

অথাৎ সুস্থ শরীর ছাড়া ধর্মসাধন হয় না। স্বামী বিবেকানঘ্দ বলতেন-_গীতা 
পড়ার চেয়ে ফুটবল খেলাও ভাল । একথা বলারও একই উদ্দেশ্য-_তাহচ্ছে 
এই যে, অসংস্থ শরীরে সাধনভজন করাও সম্ভব নয় ॥ তাই চাই সংস্বাস্থ্য । 
শলিখার এই অণুচলে পুরানো দিনে অনেক নাম করা ব্যায়ামাগার তোর হয়োছল । 
তবে সে সব ব্যায়ামাগার বেশীর ভাগই ছিল 'বগ্লবশ কাজকর্মের আকড়া 
হিসেবে -না হয় জাতীয় আন্দোলনে যৃবশান্তকে দণীক্ষিত করার কেন্দ্র হিসেবে । 
সে সব ব্যায়ামাগারের প্রায় সব কাঁটই আজ আর নেই। কিন্তু তাদের তোঁর 
ছেলেদের দ্বারা দেশমাতা যে সেবা পেয়েছে তার ফলভোগ করাছ আমরা 
স্বাধীনতা লাভ ক'রে । 

ইয়ৎ মেনস- এসোসিয়েশন _ পিলখানায় ১৯১৪ সালে ডাঃ অমূল্য রতন 
ঘোষের পন্টপোষকতায় ও সংধীরকুমার ঘোষের সভাপাঁতত্বে এই ব্যায়ামাগারাঁট 
গড়ে উঠেছিল । এদের প্রধানতঃ কাজ ছিল 'নয়াঁমত বায়াম চচাঁ করা--আর 
তার সঙ্গে ছিল আতর ও পীড়তের সেবা । লাঠি, ছার ও কুস্তিও চলত । 

অভয় ব্যায়াম সামাতি--১৯২০৩ সালে এই ব্যায়াম সমিতিটি প্রাতিষ্ঠা লাভ 
করে। এর প্রাণ প্রাতিষ্ঠাতার্পে ছিলেন অভয়পদ ব্যানাজশ স্বয়ৎ। 'তাঁন 
অসাধারণ শান্তির আঁধকারী ছিলেন । বুকের ওপর ভারী পাথর চাঁপয়ে তার 
ওপর আবার হাতুড়ী দিয়ে পাথর ভাঙ্গা, চলন্ত মোটর গাঁড় হাত 'দয়ে টেনে 
রাখা ছিল তাঁর সেরা খেলাগৃঁলর অন্যতম জাকষ্ণ । এই ক্লাবের বাশজ্টদেহখ 
শিশুরঞ্জন দাসের সমকক্ষ বিয়ের খেলায় তখনকার 1দনে বাখলাদেশে 
জুঁড়মেলা ভার ছিল । গঙ্গাবক্ষে বানের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার ব্যাপারে 
1শশুবাব্ ছিলেন অপ্রাতিদ্বন্বী । অভয়বাবর আর এক ছাত্র ফেল: কুমার দে বড় 
কীঁস্তগঈর ছিলেন- ক্লাবের অপর সদস্য শখকরলাল যাদবও নামকরা কুস্তিগণীর 
হ'য়ে শখকর পালোয়ান নামে পারাঁচত ছিলেন । এই ক্লাব্রেই গৌরচন্দ্র বসু 

বশা দিয়ে গলায় লোহা বাঁকানো এই অণ্লে প্রথম দেখান । অভয়বাবুর শান্ত 
মত্তার কথা গঙ্গার অপর পার কলকাতায়ও ছাঁড়য়ে পড়ে । রাষ্ট্রগুর সরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই ক্যাস্টেন জখতেন্দ্রনাথ ব্যানাজশর সঙ্গে অভয়বাবৃূর খুব 
হদ্যতা ছিল । সেই সুবাদে তান শালখায় প্রায়ই আসতেন । তখনকার 
[দনে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, নিও্কমা লোকেরাই বুঝি ব্যায়াম চচ 
করবে । এই চিন্তাকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে জীতেন্দ্রনাথ শরীরচচয়ি মন দেন। 
ধবলেত থেকে ব্যাঁরঘ্টারী পাশ ক'রে জাঁতেন্দ্রনাথ “ভেতো বাঙ্গালী এই" 



১১৮ শালখাক ইীতব্ত্ত 

অপবাদ মোচনে মনোনিবেশ করেন । ১৯১২ সালে ভারত সম্রাট যখন এদেশে 
আসেন তখন তিনি তাঁর সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে “দরবার মেডেল' পান। 
১৯১৫ সালে 'তাঁন ক্যাপ্টেন” আখ্যাও লাভ করেন যেখানেই ব্যায়ামচা 
সেখানেই জাঁতেনবাবু । একবার (১৯৩৩-৩৪) ভারত বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ 
গোবরবাবু, গামা পালোয়ান, বিষুচরণ ঘোষ, ডাঃ বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ ব্যায়ামবিদগণ মিলিত হয়েছেন ওয়োলংটন স্কোয়ারে (ব্তমান সুবোধ 
মাল্পব স্কোয়ার )। অভয়বাবুও খেলা দেখালেন বুকের ওপর ভারী পাথর 
চাপিয়ে হাম্বর দিয়ে তার ওপর পাথর ভাঙ্গার খেলাঁট । পরের খেলাটি" ছিল 
মোটা শেকল কাঁধে ঠেলে ছেড়ার খেলাটি । কিন্তু শেকলাঁট মোটেই 'ছিপ্ডছে 
না। অভয়বাবৃর সমর্থকদের মূখ একেবারে চণ। কি ব্যাপার, আজ কি 
অভয়বাবুর শরখরে শান্ত নেই ! শেকলাঁট 'ছিডছেই বা না কেন! হঠাৎ দেখা 
গেল যে, উদ্যোন্তারা একটি কাঠের বেণির সঙ্গে বেড় দিয়ে তলায় একটি 
কাঠের ভাসা না দিয়ে বাঁশের সঙ্গে শেকলটিকে বেধে 'দয়েছেন। যখনই শান্ত 
প্রয়োগ করা হচ্ছে বাঁশাঁটও ওমনি বে'কে বেড়ে যাচ্ছে । দহ'বার চেম্টা ক'রেও 
যখন হ'ল না তখনই ব্যাপারটা ধরা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি 
দোকান থেকে মোটা কাঠের তন্তা এনে যখন শেকলটিতে জড়ানো হ'ল তখন 
অতি সহজেই অভয়বাব্ শেকলাট ছি*ড়ে দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে সে কি হষর্ধ্বান ! 
অভয়বাবুর শান্তমত্তা দেখে উপস্থিত সব ব্যায়ামাবদ-গণই ধন্য ধন্য ব'লে চেচিয়ে 

উঠলেন । ভারত ধবখ্যাত বায়ামীবদদের সামনে অভয়বাবুর এই কুতিত্ব 
প্রদর্শনে জীতেনবাব্ অত্যন্ত আনাঁন্দত হয়োছিলেন -কারণ তাঁরই উদ্যোগে 
এই ব্যায়াম প্রদশ'নশীট অন্যাষ্ঠিত হয়োছিল । আর অভয়বাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পকণ 
ছিল অকীন্রম বন্ধুত্বের । এই জীতেনবাব ব্যায়ামের উন্নতির জন্য ১৯৪১ সালে 
১৭ই সেপ্টেম্বর তাঁর আমত্যু স্ণিত ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূল্যের সম্পাত্ত ও 
নগদ অর্থ দিয়ে অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার এসো সিয়েসন নামে একটি 

হস্থা গড়ে দিয়ে গেছেন _যার আশীবদি আজও পাঁশ্চম বাধ্লার যুব সমাজ 
লাভ ক'রে ধন্য হচ্ছে । অভয়বাব্ুর বষ্ধৃত্বের সৃবাদেই জীতেনবাবু প্রায়ই 
শালখায় আসতেন ব্যায়াম চচয়ি উৎসাহ দিতে । 

জীতেনবাবূর মতই আর একজন বখ্যাত ব্যায়ামাব্দ শালিখায় আসতেন 
তাঁর নাম ডাঃ বসন্তকুমার বন্দে।পাধ্যায়। তিনি ছিলেন শালিখার অপর পার 
আ'হরখটোলার আঁধবাস । তিনিও প্রচণ্ড শান্তর আঁধকারী 'ছলেন। 
সগতানাথ বসু লেনে কাছার বাঁড়তে বারাষ্টমী উৎসবে বুকের ওপর হাতা 
ওঠান বসন্তবাবুর উল্লেখযোগ্য খেলাগ:লির দশ্য এখনও প্রবীণদের মনে উতক 
মারে । বসন্তবাবৃও শালিখায় আসতেন অভয়বাব্র বঞ্ধুত্বের সংবাদে ! 
অভয়বাবূর মত একজন ব্যায়ামাথদ যে একজন ভাল ক্রিকেটার হ'তে পারেন 
তা হয়তো আমাদের সহসা বিশ্বাস হবে না। কিন্তু অভয়বাবু তংকালে একজন 
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প্রথম শ্রেণীর 'ক্রিকেটার ছিলেন ৷ তান হাওড়া টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন হয়ে 
নিজ দক্ষতার প্রমাণ 1দয়ে গেছেন । 

ভারতাঁদিত্য ব্যায়ামাগার_-১৯২৫ সালে এই ব্যায়ামাগারাঁট প্রীতষ্ঠালাভ 
করল উষাপাতি ও কাশশপাঁতি বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্ধয়ের উদ্যোগে । এই ক্লাবাঁট 
যে কেবল শাঁলখায়ই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এগারাটি শাখা প্রাতান্ঠত 
হয়েছিল হাওড়া জেলা ছাড়া ব্যারাকপূর ও কলকাতার 'বাভন্ন অণুলে। 
লাঁঠখেলা, ছৃঁরখেলা, প্যারালালবারের খেলা ছিল উল্লেখ করার মত। 
বন্দোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্ঘয় কুস্তি ও লাঠিতে 'সম্ধহস্ত ছিলেন । কুঁস্তগণীর ?হসেবে 
উষাপাতর তখন নামডাক ছিল। একবার এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ কাঁস্তগীর 
জ.মরাতি পালোয়ান 1টশ্ডেল বাগানে কুস্তি প্রাতিযোগিতায় যোগ দিতে 
এসেছেন । যুবক উষাপাঁতি এ বাট দেহী জুমরাতি পালোয়ানের হাতে 
প্রথমে এক আছাড় খেয়েও শেষে উষাপাঁতর এক রদ্দায় জমরাতিকে পরাজয় 
বরণ ক'রতে হয়। সেই আঁববাস্য দশ্যের স্মৃতি আজও মৃন্টমেয় প্রবীণদের 
স্মরণে আছে । পরবতরঁষৃগে এই ব্যায়ামাগার থেকে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে 
কেউ কেউ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন যার মধ্যে কাশঈপাঁতি 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন । কাশপাঁতর বেড়াজালের লাঠিখেলার দক্ষতা 
মেজর পি. কে, গুপ্ত কতৃক একদা ভূয়সী প্রণথীসত হয়েছিল পাথুিয়া ঘাটার 
মন্মথ নাথ ঘোষের বাড়িতে এক লাঠখেলার অনুষ্ঠানে । 

শালাকয়া নব সংঘ--১৯২৬ সালে বাবুডাঙ্গায় শ্রীরাম ঢ্যাৎ রোডের ওপর 
এই ব্যায়াম।গারাঁট ছিল। ব্যায়ামচচাঁ ও 'বাভন্ন প্রকার ব্লীড়া প্রতিযোগিতা 
অন্যান্ঠত করার জন্য এর খ্যাত 'ছিল। 'কণ্ু এরও আসল উদ্দেশ্য 'ছিল 
যৃবশান্তকে শরীর চচরি মাধ্যমে স্বদেশের ম্যান্ত সাধনার কাজে আত্মনিয়োগ 
করানো । শরীর গঠনের সঙ্গে চলত লাঠিখেলা, ছহরখেলা ও বন্দুক 
চালনার নকল মহড়া । এই নব সঘের পক্ষ থেকে তখনকার দিনে দগপিজোর 
অন্টমী ?দনে সভাদের 'দিয়ে নানা রকমের শারীরিক কসর দোঁখয়ে বারাহ্টমী 
উৎসব পালিত হ'ত। এই ক্লাবের সঙ্গেই জড়িত ছিলেন 'বজন ব্যানাজ, 
বৰরেন ব্যানাজধী, সন্তোষ গাঙ্গংলী, জ্ঞান শীল, লক্ষমনকান্ত দাস ও মনোরঞ্জন 
ভদ্রীচাষ- প্রমুখ সভ্যরা । এই ক্লাবের উদ্যোগে শ্রীরামপুরের মাহেশ থেকে 
শালিখা অবাধ দশ মাইল হাঁটা প্রাতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। এতে 
আঁহরীটোলা, বাগবাজার, ভবানধ্পুর ও বালি থেকে বহু প্রাতিযোগণ যোগ 
দূত । সেকথা আজও বয়স্কদের সাগ্রহে বলতে শোনা যায় । 

দেশবন্ধু ব্যায়াম সামাত -১৯২৬-২৭ সালে ২৬, জেলিয়াপাড়া লেনের 
বাড়তে এই ব্যায়ামাগারটি তৈরি হয়। দেশবন্ধ্ চিত্তরঞ্জন দাসের নামেই 
এটি নামকরণ করা হয়। ব্যায়ামাগারটির প্রাতষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন নরাঁসংহ 
ভকৎ ও আঁজত ব্যানাজাঁ (বীরেন ব্যানাজর ভাই )। ভকৎ্বাব্ যখন ১৪-১৫ 
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বছরের কিশোর তখন বিহারের ধিশ্বেশ্বর লালজী নামে একজন দেশকমরর 
সান্ধ্য লাভ করেন। ভকতবাবুরা কলকাতার কালাকার স্ট্রটের আধবাসখ 
ছিলেন । লালজীীর সহায়তায় ভকত্বাব্ মেছুয়া বাজার বোম কেসের 
[বগ্লবীদের সঙ্গে পারাঁচত হন। সে সংন্রেই পুলিশের ঘরে তাঁর নাম চলে 
যায়। ভকত্বাবুর পিতা তাই ছেলেকে িস্লবীদের কাছ থেকে দূরে সরাবার 
ও পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য শালিখায় পাঠান। কিন্তু তাতেও তিনি 
রেহাই পেলেন না। বাবুডাঙ্গার 'নবসংঘের' জনৈক সভ্যের প্রভাবে নরাঁসহহ 
ভকৎ ১৬২, বহবাজার স্ট্রীটে নায়ক' আঁফসে গিয়ে হাজির হন। এ 
আঁফসেই তখন বেঙ্গল প্রভিনাসিয়্যাল কথগ্রেস কাঁমিটির আঁফস 'ছিল-ধার 
সভাপাঁত ছিলেন তখন স্বয়ৎ সুভাষচন্দ্র বসু । বেঙ্গল ভলাশ্টয়প“ এর 
নেতা মেজর যতীন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে তিনি সেখানে পারাচিত হন । এই যতন 
দাসই ৬৪ দিন লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ইৎরেজের অতাচারের [বরুণ্ধে অনশন 
ক'রে দেহত্যাগ করেছিলেন । পরে যুবক নরাঁসহ্হ ব্লবী 'বাপনচন্দ্র পাল, 
পূর্ণ চন্দ্র দাস ও বীরেন ব্যানাজর সঙ্গেও পারাচিত হন। যতন দাসের 
পরামশ মতই নরাঁসংহবাব ব্যায়ামে আত্মীনয়োগ করেন । যতীনবাবু যুবক 

নরাঁসংহকে এতই স্নেহ করতেন বে, তিনি বগ্লবধ ভূপেন্দ্রনাথ দের (স্বামী 
[ববেকানন্দের ভাই) কাছে নিয়ে যান। ভুপেনবাব যুবক নরাঁসংহকে 
বড়বাজারের তারা সুন্দরী পাকে" খাঁষকেশ ীসৎহের পাঁরচালনায় ব্যায়ামাগারাঁট 
দেখতে পাঠান। এই খাঁষকেশ বাবু কপোরেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন এবং জোড়াবাগান কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন । দেশবন্ধু 
বায়ামগারে খাঁষকেশবাব্ মাকেসাজে আসতেন-তারই প্রভাবে এখানে 
আসতেন বিশিষ্ট কীন্তগশীর গোপাীকৃষ্ঞান কীন্ত শেখাতে । এছাড়া চলতো ছার, 
লাঠি, ও নকল বন্দুক চালনার ক্লীঁড়া কৌশল । এই ক্লাবের খ্যাত বদ্ধি পেল 
সাঁতারের প্রাতিযোগিতা ক'রে । শালিখা এ, এস, স্কুলের বতম্ান প্রবণ শিক্ষক 
ভোলানাথ চৌধুরী ১০ বছর বয়সে এখানে সাঁতাব অভ্াাস করে এক নাগাড় 
বার ঘণ্টা সাঁতার কেটে তদানীন্তন কালে ৫১৯২৯ সনে ) [06 8969৪0080 
কাগজের সংবাদের শিরোনামায় স্থান পেয়োছিলেন। সোঁদনের অনংষ্ঠানে 
সভাপাতত্ব করোছিলেন বাঁশম্ট আইন বদ ও কথগ্রেস নেতা বরদাপ্রসন্ন পাইন । 
এসবই 'কন্তু ক্লাবের বাহ্য ক্রিয়াকলাপ । ভেতরে ভেতরে কিন্তু প্রতাঁট সভ্যকেই 
স্বদেশপ্রেমের ব্রত গ্রহণ করান হ'ত । আনন্দমঠ, পথের দাবী ও গণতা পাঠে 

দীক্ষিত করা হ'ত। ক্লাবের উল্লেখযোগ্য সভাদের মধ্যে ছিল অজিত ব্যানাজী, 
বাবৃডাঙ্গার শৈল মুখাজঁ, শ্যামাপদ দত্ত (বটুকে*কর দত্তের ভাই ), সুধাঁর 
মাইত, অনিল মৃখাজর্ঁ, জহর আহশীর, হেমন্ত ব্যানাজীঁ, আশ পাল ও 
অমর চক্তবত প্রমুখ সভ্যগ্ণ । শালিখার বাঁধাঘাটে মদের দোকানে পিকেটিৎ 
ক'রতে গিয়ে অজিত ব্যানাজরঁ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং প্রহত হন। 
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শৈল চৌরাস্তায় সোডা ওয়াটার খেতে এলে একটি বোতল হঠাৎ ফেটে যায়। 

ওখানেই ও পেতে ছিলেন দারোগা পণ্সানন ভৌমিক । প্রচণ্ড ধস্তাধবাস্ত ক'রে 
সুদেহ্র শৈলকুমার কোনমতে সে যাত্রায় পৃলিশের গ্রেপ্তার থেকে পালাতে সক্ষম 

হয়। ১৯২৯ সালে লাহোর কথগ্রেসে পূণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা 

হ'ল। ঠিক হলো ২৬শে জানুয়ারী সকালে ক্লাবে জাতণয় পতাকা উত্তোলন 
করা হবে। কিস্তু গোলাবাড়ীর বাঘা দারোগা ব.ন্দাবন দর্তও তা হ'তে দেবেন 
না। শহখদ বেদী তৈরী হ'ল-তার ওপর বসানো হ'ল ভারতমাতার ও 

মহাত্মা গান্ধীর ছাব। ক্লাবের সভ্য কালখপদ ব্যানাজীঁ, দাস ব্যানাজঁ লাঠি 
নয়ে দাঁড়য়ে পাহারা 1দচ্ছে । তিনবার শাঁক বাজতেই পতাকা উঠে গেল-- 
পরক্ষণেই পুলিশ এসে হাজির । সঙ্গে সঙ্গে ওরাও পাশের পুকুর সাঁতরে 
শৈলকুমার মুখাজখীদের বাঁড়র পারে গিয়ে উঠল । ক্লাবেরই সদস্য গোপাল 
যাদব ভাল বোমা তোর ক'রতে পারত । বোমা তোরর আঁভযোগে ধরা 
পড়লেন নরাঁসত্হ ভকত ও গোপাল যাদব । হাওড়া কোর্টে মোকদ্দমা হ'ল 
তাঁদের বিরুদ্ধে ৷ তল্লাশী হ'ল ক্লাব ঘরাঁটির | 1কন্তু আর আগেই নরাসিংহবাবূর 
প্রাপতামহ হাঁরালাল ভকত মাল নিশামাঁণকে দিয়ে দুাঁট রিভলভার ও একটি 
জার্মান সেল ও রাজদোহনী কিছ বই গঙ্গার জলে ফেলে দিয়োছলেন । হাওড়া 
কোর্টে কেস উঠলো । শালাকয়ার প্রাসম্ধ উকিল সকুমার মুখাজাঁ ও 
সহকারীর:পে কৃষ্ণপদ ঘোষ এদের হয়ে সওয়াল করেন । বিচারে এরা খালাস 

হয়েযান। নরাসত্হ বাবু আজ ঝাড়গ্রামে একাঁট আশ্রমে জীবন আঁতবাহিত 
করছেন। 

শালাঁকয়া ব্যায়াম সামাত--১৯২৭-২৯ সালে এই সাঁমাতাঁট স্থাপিত হয় । 
সাঁমাঁতটি কয়েকজন গ্বদেশ-প্রোমক যুবকের উদ্যোগে নেহাং দেশের মহান 
সাধনের জন্যই তোর হয়োঁছল । উদ্যোঞারা ছিলেন পৃণচন্দ্র মত, কৃষ্চচন্দু 
দাস, বাঘা কুন্ডু ও কালো চ্যাটাজশী প্রমুখ যুবকগণ। পূরণ্ণবাব পুরোপ্হার 
একজন অসহষোগ আন্দোলনের কমা ছিলেন। যৌবনের প্রথমে তিনি 
চট্টগ্রামে রেল কোম্পানীর একজন 'শক্ষানবীশ কারগর হিসেবে কাজ ক'রতে 
গিয়ে বিগ্লবশ অনন্ত ?সহয়ের সঘ্পপশে আসেন । ফলে তারও বংসরাধিককাল 
জেল হয়। তারপর শাঁলখায় ফিরে এসে তিনি আটা কোম্পানখর বিপরীত 
ঈদকে (বত'মান মউনাসপ্যাল স্কুলে ) এই ক্লাবাঁট তোর করেন। সারা 
দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে । পর্ণবাবুও বন্ধুদের [নয়ে 
আন্দোলনে ঝাঁপয়ে পড়লেন । শরীরচচরি মাধ্যমে লাঠি, ছার ও নানাপ্রকার 
কসরৎ শেখান হত সভ্যদের। স্বদেশ-্রণীতি জাগাবার কাজে শেখান হ'ত 
নানা রকমের দেশাতআবোধক সঙ্গত । কারার এ লৌহ কপাট, শিকল পরা 
ছল যে মেদের, শিকল পরা ছল, দুর্গম গিরি কান্তার মরু, বল বল বল সবে 
ইত্যাদি গান গেয়ে তাঁরা শালিখাবাসীর ঘুম ভাঙ্গাতেন খুব সকালে । 
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পৃণশন্দ্র আলিপুর জেলেতে থাকাকালে বিপ্লবী বাঁপন চন্দ্র গাঙ্গুলণ ও 
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় । সুভাষচন্দ্রই পূর্ণবাবৃকে দিনাজপুরে 
সাঁওতাল অধিবাসাঁদের নিয়ে সংগঠন ক'রতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর 
দমদম সেপ্্রাল জেলে স্থানান্তরিত হ'লে সেখানে পৃণচন্দ্র পাঁচদিন অনশন 
করেন। জেল ফের এসে পুণচন্দ্র শালাকয়া দ্রান্সপোট' এসোসিয়েসনে কাজ 
নেন। কিন্তু তার ভাই ননো মন্ত্র অকস্মাৎ মারা গেলে তান ক।জে ইস্তফা 
দিয়ে বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে বাংলা দেশের 'বাভন্ন অংশে ঘূরতে লাগলেন । 
এবার ঘুরে এসে তান ক্লাবাঁটিকে একাঁট প্রাথমিক স্কুলে পাঁরণত করেন। 
পরবতাঁ ইতিহাস অন্যত্র দেওয়া হয়েছে । 

শালাকিয়া স্বাস্থ্য সমাত--এই সমিতিটি ১৯৩০ সালে '্রপুরা রায় লেনে 
স্থাঁপত হয়। এই সাঁমাতাঁট কেবলমাত্র নিভে'জাল শরশরচচরি জন্যই ব্যাপ্ত 
থাকত । এই প্রাতিষ্ঠানেব বেশ কয়েকজন সদস্য বঙ্গ-ব্যায়ামাঙ্গনে নিত্যনতুন নাজর 
তোঁর ক'রে শালাকয়াবাসঈর মুখোজ্জবল করেছেন । ১৯৩৬ সালে কলকাতার 
[শিমলা ব্যায়াম সমিতি কতৃক অল বেঙ্গল রেসালৎ কমাপাটশন অন্হাম্ঠত 
হয়। এই সাঁমাতর সদসা গোচ্ঠাবহারী সাধুখাঁ হেভী ওয়েট বিভাগের কাঁস্তিতে 
[বজয়শ ব'লে সম্মাঁনত হন, তীর প্রাতদ্বন্দ্ী ছিলেন 1সমলা ব্যায়াম সামাতর 
সদস্য রবীন বসু । এ বছরেই আট স্টোন গ্রুপে বিজয়ী হন স্বাস্থ্য সামাতির 
অপর এক সদস্য অপুব সরকার । ১৯৩৮ সালে এই অপব" সরকারই আবার 

[বহার আঁলাম্পকে কুস্তিতে বিজয়ী হ'য়ে সবভারতাঁয় কুঁস্তিতে প্রতিযোগিতা 
করোছলেন। এ বছরই বেঙ্গল রেসালৎ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রাতষোগতায় ঠবজয়শ 
হলেন (টসে ) স্বাস্থ্য সামাতির সদস্য শচীন গাঙ্গগলশী €ন'স্টোন বিভাগে ) 
অভয় প্রামাণিককে হারয়ে । এ একই বছরে আবার 1তাঁন বিহার আলাম্পক 
[িবজয়শ বলে বিবেচিত হন । সাঁমাতর অপর সদস্য নাখল বন্ধ: ভৌমিক 
এঁ বছরই বাঁড বিল্ডিং এ বাংলা দেশের শ্রেম্ট দেহী বলে বিজয়ীর সম্মান লাভ 
ক'রে মিডল ওয়েটে, কুঁস্তিতে বিহার 'আলিশপিকে পিজয়ী হন । ীবহাব 
সরকারের পাটনা আট“কলেজেঞ আলিম্পাস 'জমনাঁসিয়াথের ডিরেকটার জে, 
এন, ব্যানাজর এই ক্লাবেরই সীক্কয় সদস্য ছিলেন । এ ক্লাবাঁটি আজও শচীন 
গাঙ্গলনর পাঁরচালনায় নিয়ামত ব্যায়াম চ্চা চালিয়ে যাচ্ছে । গোম্ঠাবহারী 
সাধুখাঁও শরশরচচরি কাজে খব উৎসাহ ছিলেন। তাঁর হাতে তোর গোপাল 
ব্যায়াম মাণ্দর আজও নিজ আঁস্তত্ব বজায় রেখে চলেছে । 

যোগেশ ব্যায়াম সামাতি -সীতানাথ বসু লেনে এই ব্যায়াম সাঁমাতাটির 
এককালে বেশ নামডাক ছিল । কাছারি-বাড়িতে ক্লাবের উদ্যোগে যে বিরাট 
ক'রে কাল'গপৃজো হ'ত তার কথা আজও অনেকেরই মনে আছে । পুজোর 
সঙ্গে চলত জাতীয় আন্দোলন ও কুটর শল্পের প্রদর্শন । পুজোর প্রধান 
অঙ্গ হসেবে 'বভিন্ন দিনে ক্লাবের সদস্য ও কলকাতার 'বফুচরণ ঘোষের ও 
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বিজয় মল্লাকের পাঁরচালনায় ব্যায়াম প্রদর্শন সে সময়ে অনেক ষৃবককেই 
দেহচচরি কাজে উৎসাহ জুগিয়েছে। দুজ্টের দমন শিম্টের পালনই ছল 
তাদের মূলমন্ত্র । 

বাবৃজাঙ্গার জাঁমদার পুত্র বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামী পাঞ্জাবী 
কুস্তিগণীর বিল্লা পালোয়ানকে ানজ-বাটীতে রেখে কুস্তি শখোঁছিলেন । সঙ্গে 
অনেক যুবককেই কুস্তিতে উৎসাহী ক'রে তুলেছিলেন । এছাড়া জ্যোতিষ 
চন্দ্র সিন, গোপাল ভঙ্জ ও ক্ষুদিরাম মজৃমদার কাস্তে এ অণ্চলে বেশ 
সুনাম অজ্ন করোছিলেন। এ'দের কুঁস্তির প্রাশক্ষক ছিলেন পিলখানার 
খেদান খাঁ নামে জনৈক পালোয়ান । 

লীরদ কৃমার সরকার-_-এই নামাঁট ব্যায়াম জগতে আজকে একাট সুপাঁরাঁচিত 
নাম। দেশবিভাগ হেতু ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমা থেকে নীরদবাবু 
নেহাতই দৈবক্রমে শালকে এসে উপাচ্ছতহন । ১১৯9৭ সালের ডিসেম্বর মাস 
থেকে তনি আজ পর্যন্ত এদেশের নাগাঁরক হ'য়ে শালকেতেই বসবাস করছেন । 
বর্তমানে তিনি বাবলু ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হ'য়ে বহ্ কিশোর ও 
যুবকের ব্যায়ামচচরি ব্যবস্থা করে আসছেন । কিন্তু উল্লেখ্য এই যে, তিনি 
প্রথমেই এসে লগগ্তপ্রায় অভয় এ্যাথলোঁটিক ক্লাবকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে অভয় 
ব্যায়াম সামাতিতে পাঁরণত করেন । এই অভয় ব্যায়াম সাঁমাতি তাঁর পাঁরচালনায় 
প্রায় একদশক পূর্ণ উদ্যমে চলেছিল । ব্যায়ামব্দ. রাজেন গুহঠাকুরতার 
ছাত্র হ'য়ে ১৯৩৬ সালে তান ঢাকা ব*বাবদ্যালয় থেকে 'আয়রণ ম্যান' 
উপাঁধ পান । যুবক বয়সে স্বাধনতা সংগ্রামে কারাবরণ ক'রে স্বাধীনতা 
সংগ্রামীর তাম্রপন্র লাভ ও পেনসন ভোগ করছেন । বাখলাদেশের ব্যায়াম 
চচ্ ও আসনের উপযোগতা সম্বন্ধে 'তান প্রায় এক ডজন বাংলা প.স্তক 
রচনা করেছেন৷ তাঁর প্রথম বই '*রীর ও শান্ত ব্যায়ামচচরি উপকারিতা 
ও ্রহার 'ক্রিয়াকৌশল প্রদর্শন পুস্তকের মাধমে বাধলায় বই 1তাঁনই সম্ভবতঃ 
প্রথম প্রকাশ করেন । বিদ্যালয়ে আজ ব্যায়ামচ্চ ও যোগাসনের যে আবাশ্যক 
পাঠ্যক্রম চাল হয়েছে তার জন্য স্মরণীয়দের মধো এই বায়ামাবদ: অন্যতম । 
১৯৫৪ সালে পশ্চমবালার মুখামল্জী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিদ্যালয়ে ব্যায়াম 
চর্চার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। ডাঃ রায়ের পরামশ'মতই 
নীরদবাবু বিদ্যালয়ের ছান্রদের উপযোগ ক'রে ছাত্রদের স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও 
আসন নামে একটি বই রচনা করেন। এই বইটি প্রকাশে সমুদয় অথ" 
ডাঃ 'ব্ধানচন্দ্র রায় দান ক'রে শুধু নীরদবাবৃকেই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
করেন নি- আবদ্ধ করেছেন সারা পঁশ্চিমবঙ্গবাসীকে । নীরদবাবু ব্যায়ামচচরি 
মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম ও মানবসেবার প্রাত ছান্রদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা আজও 
ক'রে যাচ্ছেন। তাঁর বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলাগুলির মধ্যে আছে গলায় বশ 
দিয়ে লোহা বাঁকানো, চোখের গোলকে লোহার শিক-বাঁকানো, ধারালো খাড়ার 



১২৪ শালিখার ইতিবত্ত 

ওপরে দাঁড়ানো, শিশুর বুকের ওপরে উঠে দাঁড়ানো ও সরু দাঁড়র ফাঁসীতে 
ঝোলা । 

ব্যায়ামচচরি সঙ্গে শালিখা খেলাধূলার চচয়িও সমানভাবে তাল রেখে 
চলত । শুধু জেলার মধ্যেই যে তাদের খেলোয়াড় গুণপণা সীমাবদ্ধ ছিল 
তা নয়-কলকাতার খেলোয়াড়দের সমকক্ষ হ'য়ে তারা নিজেদের গড়ে 
তুলেছিলেন । অবশ্য এজন্য উপযুন্ত অনুশশলনের ব্যবস্থা ও আগ্রহ দুইই 
ছিল। ফুটবলের ক্ষেত্রে শালকের একাঁটি ভাল ইাতহাস আছে। ফ:টবলচচার 
জনা শালিখাকে চারাট অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যেমন শালকের উত্তরাণ্ল, 
উত্তরাণ্লের প্রান্তসধমা, শালকের দাঁক্ষিণাণ্ল ও বড়বাগান অণ্ুল | 

শাল:কের উত্তরাণলের মাঠাঁট ছিল জি. টি রোড ও ঘোষাল বাগানের 
২যোগস্থলে । এখানেই শালাঁকয়া ক্লাবের ফুটবল খেলার মা১ ছিল । 

শালিখার উত্তরাণ্লের প্রান্ত সমানায় যে ফুটবল খেলার মাঠ ছিল তা 
ঘোষেস গ্রাউন্ড (গুহর মাঠ) নামে পরিচিত ছিল। আজ সেখানে ডন- 
বস্কো স্কুল ও বিবেকানন্দ পল্লী গড়ে উঠেছে । 

শাঁলখার দাঁক্ষণাণ্চলে সীতানাথ বসু লেনস্থ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়তে ইয়ং মেনস ফুটবল গ্যাসোসয়েশনের ক্লাব ঘর ছিল। কি্তু 
তাদের খেলার মাঠ ছিল বামুনগাছি রাক্রয়েশন ক্লাবের মা- যেখানে আজ 
বামুনগা'ছি রেল-কোয়াটরিগহলি হয়েছে। 

বত'মান চামোরিয়া পাকের কাছে বড়বাগানে একাঁট ফুটবল খেলার মাঠ 
ছিল । এ মাঠে স্থানীয় কছু ছেলে খেলাধূলো করত-_তাদের মধ্যে কয়েকজন 
অবাঙ্গালী-ভাল ফুটবল খেলোয়াড়ও হয়োছল । যেমন-_মদংনা, তেলিয়া ও 
মোক সেদ: প্রমুখ খেলোয়াড়রা | | 

১৯২০-২১ সাল । শালকের ফুটবল ইতিহাসে একটি স্মরণীয় জময়। 
এতাঁদন উপরিউন্ত মাঠগহলিতে বিচ্ছিন্নভাবে ফুটবল খেলা হ'ত। তাই ঠিক 
হল সব অণল হতে বাছাই করা খেগে।স।৬ নিয়ে একটি শীন্তশালী ফুটবল 
টিম তোর করা হোক । এই ব্যাপারে অগ্রণী হলেন মন্মথ নাথ ঘোষ মশায় । 
বিশাল বপু সম্পন্ন এই ভদ্রলোকের পক্ষেই হয়তো এ গ:রুভার বহন করা 
সম্ভব ছিল । তাঁরই চেষ্টায় প্রথম তোর হ'ল শালাকিয়া এ্যাথলেটিক ক্লাব । 
এই ক্লাবে যোগদান করলেন ধীরেন বসুমল্লিক (চর়ণদা ) হাগুড়া ইউনয়নের 
শচীন দত্ত, সতা হাজরা, কিশোরী ঘোষাল (পাঁনিদা ) প্রমুখ খেলোয়াড়গণ | 
এরা থে কেবল জেলার মধ্যেই সেরা ফুটবলার ছিলেন তা নয় কলকাতার 
নামকরা টিমেতেও অন্তভুন্ত হ'য়ে খেলবার সৌভাগ্য তাঁদের হয়োছিল - যেমন 
সত্য হাজরা ব্যাক- হিসেবে এত নাম করোছিলেন যে মোহনবাগান ক্লাব তাঁকে 
দল্ভুন্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু অকালমৃত্যু তাঁকে সেই সম্মান 
থেকে বাত বরে। 



বঙ্গ ব্রড়াঙ্গনে ১২৫ 

পানিবাবু দক্ষ খেলোয়াড় হিসেবে ই. বি. রেলওয়ে অন্তভূর্তি হয়ে সামাদ, 
বাঘা সোম, মোনা দত্ত প্রমুখ খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলেছিলেন । 
সমসামায়ক কালের আর এক বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন শালকের মহখনাথ- 
পোড়েল লেনের বাদল গুপ্ত । তিনি ফুটবলের চাইনিজ ওয়াল গোত্ঠপালের' 
সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবের হ'য়ে গোলাঁকপার খেলতেন । এছাড়া কলকাতার 
মোহনবাগান ক্লাব প্রাত বছর শালাকিয়া এ্যাথলোটক ক্লাবের সঙ্গে রথের দিন 
একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলতে আসতেন বামূনগাছির রিক্রিয়েশন ক্লাবের 
মাঠে। খেলাশেষে বেলগাছিয়ায় পালচৌধুরীীদের ।বাঁড়তে রথ দেখে মোহন- 
বাগানের খেলোয়াড়রা কলকাতায় ফিরতেন । 

এই খেলাতে মোহনবাগানের ফুলাটম আর শালাকয়া এ্যাথেলোটকের 
খেলোয়াড়রা অংশ 'ননতেন। উল্লেখ্য এই যে, কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার ও উত্তর হাওড়ার প্রথম পি, আর, এস, পি এইচ, ডি 
ড৪ অবনী দত্ত শালকের টিমের পক্ষে গোলাকপার খেলতেন । এ কথা 
জানলে শাল-কেবাসীর নিশ্চয়ই গর হবে যে, বেঙ্গল সকার লগগের খেলা 
পাঁরচালনা করতেন শালকেরই বাঁসন্দা রাখাল মুখাজী। এই রাখালবাবুই 
কালে আই, এফ, এর জয়েন্ট সেক্রেটারী পর্যন্ত হয়োছিলেন। ইনি অনাথবাবূর 
বাঁড়তে ইয়ং মেনস্ ক্লাবেতে থাকতেন । এ ছাড়া শালকে পাথেলোটক 
ক্লাব তদান'ম্তনকালে ট্রেউস্ কাপ, বেঙ্গল সকার লীগ, খগেন্স-শনি্ড প্রভাতি 
খেলায়ও নিয়ামত অংশ নিত। 

১৯২৬ সালের পর শালাঁকয়া ক্লাবের মাঠ হস্তান্তরিত হওয়ায় উত্তরাঞ্চলের 
খেলোয়াড়দের কুস্ড্বাগানের মাঠেই খেলার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু 
মাঠাঁটি ছোট হওয়ায় সাতজনের বেশ খেলা যেত না। তথাপি এ মাঠেই 
তখনকার দিনে বাঘা বাঘা খেলোয়াড়রা ওখানে এসে খেলতেন । ইন্টবেঈগল 
ক্লাবের সং চক্রবতরঁ, ননী গোঁসাই, মোনা মাল্লক, হাওড়া ইউনিয়নের রাজা 
ব্যানাজী, কার্তিক চ্যাটাজী, বালির ল্যাথ্ডা মিত্র ও আরো অনেকে এখানে 
খেলতে আসতেন । এই ইম্টবেঙ্গলের সূরবাব ১৯২৬-২৮ সাল পযস্ত 
শালকেতে বাস করেছিলেন । হাওড়া ইউানয়নের পরেশ চক্রবতর্ধ এক সময় 
এক নাগাড় পনেরো বছর শালখার বাঁসন্দা ছলেন। শালংকের প্রাতাঁট 
ফুটবল খেলায়ই তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। বামুনগাছি রিক্রয়েশন ক্লাবের 
মাঠাট খুব বড় ছিল ব'লে সেখানে ফুটবল টুর্ণমেন্ট বের হত । তাতে 
মোহনবাগান, এরয়ান, কুমারটুলশ, জোড়াবাগান প্রভাতি ক্লাবের নামকরা 
খেলোয়াড়রা খেলতে আসতেন। 

তখনকার 'দনে ওয়াটকিন্স লেনে ক্ষীরোদপ্রসাদ ঘোষের বাঁড়তে 
ব্যাটামণ্টন খেলার জন্য একটি 1সমেশ্টের কোট" ছিল ! প্রাত বছর ওখানে 
ব্যাটামণ্টন প্রাতষোগিতা হ'ত । বাখলাদেশের সমসামায়ক নামী খেলোয়াড়রা 
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সেই প্রাতযোগতায় যোগ দিতে আসতেন। উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়দের 
মধ্যে ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ দেব ও জ্ঞানতোষ লাহা। শালকের নাম করা 
ব্যাটামণ্টন থেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন সাঁতানাথ বসু লেনের সস্তোষকুমার 
সেন ও বাবূভাঙ্গার বিষুপদ হাজরা । সন্তোষবাব একবার বেঙ্গল 
চ্যাম্পিয়ানও হ'ন। | 

ফুটবলের ন্যায় ক্রিকেট খেলার প্রচলন তখন হলেও একথা বলতেই হবে 
শালকেতে 'ক্লকেটের উন্লাত শালাকয়া ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশনের দৌলতে । 
সোঁদনের নাম করা ক্রিকেটারদের মধ্যে ছিলেন কিশোরী ঘোষাল (পানিদা ), 
ধরেন বস মাল্পক €চরণদা ) শৈলেন চনক্রবত্র্ঁ, কানাইলাল চট্রোপাধ্যায়, 
1ব*্বনাথ বসাক ও সুশগল বসাক । 

ফুটবলের কথা বলতেই মনে পড়ে রেফারর কথা । ক্যালকাটা রেফারী 
এসোসিয়েশন ১৯৩০-৩১ সালে গাঁঠত হয়। এই সংস্থার পূর্বে ইশ্ডিয়ান 
ফুটবল রেফারাজ গ্রুপের সদস্যরা ইশ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের কাছে 
পরণক্ষায় অবতীর্ণ হতেন । যাঁরা পরাক্ষায় যোগ্যতা লাভ করতেন তাঁরাই 
রেফার ব'লে গণা হতেন । সে যুগের রেফারীদের মধ্যে অরোরা এ্যাথলোটিক 
ক্লাবের মানিক লাল বস্ অন্যতম । তান ইংরেজ আমলেও কলকাতার 
মাঠে লঈগ ও শীল্ডের খেলা পাঁরচালনার যোগ্যতা লাভ করোছিলেন ৷ বলা 
বাহ্ল্য, সেযূগে লগগ ও শখঞ্ডের খেলা পরিচালনার ভার ইউরোপণয় বা 
এ্যাথলা ই'স্ডয়ানের ওপর বরতাত। এই মানকবাবু প্রথম জীবনে 
কলকাতায় থাকলেও আজ প্রায় তাঁরশ বছরের বেশী সময় থেকে শালিখার 
বাঁসন্দা হিসেবেই বাস ক'রে আসছেন । আর আজীবন শালিখাবাসী রুপে 
কলকাতার মাঠের প্রথম রেফারী হিসেবে নাম করতে হয় সন্তোষ কুমার 
সেনের। একমান্্ সন্তোষ সেন মশায়ই শালকের প্রথম রেফারী যান 
যোগ্যতার সঙ্গে ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে আই, এফ, এ,-র দ্বারা পারচালিত 
ফুটবল খেলা পাঁরচালনা করতেন । অপর আর একজন রেফারী ছিলেন 
বামুনগাছর নিমাই বেলেল। মাঁনকবাবুর রেফারী জীবনের একাঁদনের ঘটনা 
উল্লেখ করার মত। ঘটনাটি হচ্ছে ১৯৩৬ সালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব 
বনাম ই, বি, আর, প্পো্টস ক্লাবের লীগের খেলা । প্রথমোস্ত দলটির কথা 
আমাদের প্রায় সবারই জানা আছে যে, ওটি একাঁট ইউরোপীয় টিম । ওদের 
বরহদ্ধে কোন ভারতীয় রেফারণই ব্দাঁচৎ পেনাল্ট দিতে সাহস করতেন। 
ধিন্ত এ খেলাটিতে ক্যালকাটা ফুটবল রলাবের 'বরুদ্ধে পেনাল্টি দিয়ে 
মাঁনকবাব সোঁদন অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন । 

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করে যাই যে, সংগঠিত উপায়ে স্পোটম্র 
ব্যবস্থা এই অঞণলে প্রথম চালু করেছিলেন বাবুডাঙ্গাতে শখকরলাল মুখাজর। 
তাতে বাল, আঁহরখটোলা ও শিবপুর থেকেও প্রাতযোগীরা আসতো । 



বঙ্গ ক্রীড়াঙ্গনে ৬১২৭ 

'আর এই অণুলে মেয়েদের প্রথম স্পোর্টস চালু করে শালাকয়া ইউনিয়ন ক্লাব । 
যার প্রধান উদ্যোস্তা ছিলেন পশহপাঁত বন্দ্যোপাধ্যায় (লেড়োদা ) এবং শিক্ষক 
বাঁঞম চন্দ্র ঘোষ । 

আজকের শালাঁকয়া ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন নিভে'জাল খেলাধূলার একটি 
প্রথম শ্রেণশর ক্লাব ব'লে এই বঙ্গে পারাচিত! ক্লাবাঁট এ অণ্ুলে তথা জেলার 
মধ্যেও উন্নতমানের খেলাধূলা অনহশীলনের জন্য সমধিক প্রাসদ্ধ । কিন্তু মনে 
রাখা যেতে পারে যে, একাদিন দেশের মযুন্ত সাধনে যুবশান্তকে সংগাঁঠিত করাই 
[ছল এই ক্লাবের আসল উদ্দেশ্য । ১১৯১৮ সালে বাবৃডাঙ্গার স্টলকাট" লেনে 
পানা কুণ্ডু মশায়ের বাড়িতে এই ক্লাবাঁট তোর হয় । তখন ব্যায়ামচচহি ?ছিল 
এর একমান্ন উদ্দেশ্য । জিমন্যাছ্টিক খেলাতে তখনকার 'দিনে এই ক্লাবের 
বেশ নামডাক ছিল । এ ক্লাবে ব্যায়ামচচরি মধ্য দিয়ে ছেলেদের বিপ্লব 
কাজকর্মে ট্রেনিং দেওয়াও হত । পানাবাবূকে এই কাজে অনপ্রেরণা দিতেন 
আহরধটোলার ডাঃ বসন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর কথা আগেই বলোছ। 
এই ক্লাবের প্রাতজ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মোমিন নামে জনৈক স্বদেশ- 
প্রোমক মুসলমান । মোঁমন সাহেব শাঁলখাতে 'মাণিদা” নামেই পাঁরচিত 
ছিলেন । আসলে ক্লাবের মধ্য দিয়ে তান স্বদেশ করতেন এবং পুলিশের 
চোখ এড়াবার জন্যই তিনি এই নাম নিয়েছিলেন। উকিল চিন্তামাণ 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে (ক্লাবের প্রবীণ সদস্য ) মোমন সাহেবের খুব অস্তরঙ্গতা 
ছিল। তান মাঁণদা'কে তাঁর বিপদে আপদে বিশেষ সহায়তা করতেন । 
এই মোমন সাহেব ডীঁড়ফ্যার বারীপদার আধবাসী--কালে তান একজন প্রথম 
শ্রেণীর শ্রামক নেতার পদে উন্নীত হন। ১৯২২ সালের পর থেকেই ক্লাবের 
সভ্যদের মধ্যে খেলাধূলার অন্যান্য শাখার যাতে উন্নাত করা যায় তান দিকে 
নজর দেবার চেত্টা করা হয়-_-বিশেষ ক'রে ফুটবলে । 

কয়েক বছর অনুশীলনের পর ১৯৩১--৩২ সালে হাওড়ার ফুটবল লগ 
বজয়ী হ'য়ে ক্লাব কলকাতা ফুটবল লীগে তৃতীয় ডাভিসনে খেলার 
যোগ্যতা অজন করে । বস্তু নানা কারণে তা হ'য়ে ওঠে না। ফলে নিজেদের 
ভাবষ্যত উন্নতির কথা চিন্তা ক'রে স্থানীয় কাতিপয় কৃত খেলোয়াড় যেমন 
পশুপাঁত ব্যানাজরখ, পি, বর্মন, রতন সেন প্রমূখ খেলোয়াড়রা কলকাতার বড় 
ক্লাবে যোগ দেন । পরে, অবাঁশ্য তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার নিজ র্লাবে কিরে 
আসেন । এর জন্য নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ( বস্টুদা ) অসাম ধৈর্য ও নিষ্ঠা 
বিশেষভাবে স্মরণীয় । শালকিয়া ফ্রেপ্ডসের নাম আজ কলকাতার মাঠে কি 
ক্লুকেটে, কি ফুটবলে একটি সুপরিচিত নাম । এই পাঁরাচাত প্রাতচ্ঠার 
কাজে মণিলাল আটার দ্ানও ভোলবার নয়। মণিলাল আটাই ১৯৪৮ সালে 
চতুদ'শ আলাম্পক গেমসে ভারতায় বক্সিৎ টিমের ম্যানেজার হ'য়ে গিয়োছিলেন । 
হাওড়াবাসীর পক্ষে এটা আজও স্মরণ রাখার মত । 



১২৮ শাখার ইতিবৃত্ত 

১৯৩৭-৪০ সাল পর্যন্ত শালাঁকয়া ফ্রেপ্ডস ক্যালকাটা ফুটবল লশগে তৃতীয় 
ও চতুর্থ ডাভসনে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করা সত্বেও এবং '৪৩ সালে 
দ্বতায় ডিাভিসনে চ্যাম্পিয়ন হ'লেও ওঠানামা না থাকার ফলে ক্লাব প্রথম 
ডাভসনে খেলার সযোগ পায় না। ১৯৫০ সালে রামপ্রতাপ চামৌরয়া 
পাকে সাঁমতির নিজস্ব পাকা প্যাঁভলিয়ন তোর হয়। এর উদ্বোধনপবে 
ভারতবর্ষের কয়েকজন 'বাঁশঘ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন কণে'ল 
প, কে, নাইড়ু ও বজয় মাচেন্ট । একই দিনে শালাকয়া এ, এস, স্কুলের 
পাকা প]।ভিলিয়নেরও উদ্বোধন হয়। এই দুই মাননীয় খেলোয়াড়ই 
সোঁদন আশা প্রকাশ করোছলেন যে, এ মাঠ থেকে কেউ না কেউ ভারতগয় 
টিমের অন্তভন্ত হবেন। বলা বাহুলা, তাঁদের সেই আশা শালাকিয়া 
ফে্ডেসের কাতিপয় খেলোয়াড়রা রক্ষা ক'রতে সক্ষম হয়েছে। শালকের পি, 
বর্মন ১৯৪৩ -8৪ সালে মোহনবাগান দলে খেলে লগ বিজয়গর সম্মান লাভ 

করেছেন। অপর খেলোয়াড় বাঘা কুণ্ডু ১৯৪৪--৪৫ সালে মোহনবাগানের 
শশজ্ড বিজয়ের খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্তভ:ন্ত হয়োছলেন । আঁভজ্ঞদের মতে 
বাঘা কুণ্ডুর মত ফাষ্ট লেফট উইঙ্গার আজও কলকাত।র মানে দেখা যায় নি। 
আন্তজীতিক খেলোয়াড় রতন সেন (আর, সেন ) প্রথমে ভবানীপুর ও পরে 
মোহনবাগানে খেলে আন্তজাতিক পধাঁয়ে রাশিয়ায় ও মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন খেলায় 
ৎশ নিয়ে শালিখাবাসী তথা ভারতীয় ফুটবলের মুখোঞ্জহল করেছেন । 

এই ক্লাবেরই সম্পাদক নরনারায়ণ চট্রোপাধ্যায় ক্রিকেট এসোসিয়েশন অধ 
বেঙ্গলের অবৈতাঁনক সম্পাদক হ'য়ে যোগ্যতার সঙ্গে ১১৭৬--৭৭ সালে ভারত 

বনাম ইখলণ্ড টেম্টম্যাচের বাবস্থা করেছিলেন । গঙ্গার পাশ্চম পারে তাঁনই 
প্রথম সি, এ, ীব, র সম্পাদক হবার গৌরব অর্জন করেছেন। আজ শালাকয়া 
ফ্রেন্ডস ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই [বাভাগেই কলকাতার প্রথম 'ডাঁভিসন 
ফ:টবল ও ক্রিকেট যোগ্যতার সঙ্গে খেলছে । তবে এর পেছনে যাঁরা নেপখ। 
থেকে ক্লাবের মধ্যে সঞ্জীবনন শান্ত জাগঞগোছলেন ত'দেরকে মরণ রাখার মত | 
তাঁরা হচ্ছেন নিত্য হাজরা, গৌর হাজরা, ননী হাজরা, চিন্তামাঁণ মুখাজপঁ, 
সন্তোষ সেন, আব্দহল মোমন ও দ্বিজেন ব্যানাজশী প্রমুখ ব্যান্তগণ | 

শালকিয়া স্কুল অব 'ফাঁজক্যাল এডুকেশন- এই ব্যায়ামাগারাঁটও নিছক 
শরগরচচরি উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছিল ১৯৪৬ সালে । এই ক্লাবের আস্তিতব 
স্বল্পস্থায়ধ হ'লেও ক্লাবের অন্যতম সদস্য প্রাণতোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (উরদ্দা ) 
প্যারালালবারে প্রশৎসনণয় কাঁতিত্ব দেখিয়োছলেন। তান 'বিষুচরণ ঘোষ 
ও আলমবাজার ব্যায়াম সাঁমীতর উদ্যোগে বঙ্গীয় প্যারালালবারের যে 

প্রীতযোিতা অনাষ্ঠিত হয় তাতে পর পর 'তিনবারই ১৯৪৬, ১৯৪৯ (২ বার) 
সালে অল বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান হন। শুধু আই নয়, প্রাণতোষবাব্ 1বখ্যাত 
সাকপসি পাঁরচালক সুবোধ ব্যানাজাঁর ইণ্টারন্যাশানাল সাকসেও পেশাদার 
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খেলোয়াড় 'হিসেবে যোগদান করেছিলেন । সাইকেলের খেলায়ও তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত দগ্ষ । 

ছাত্র ব্যায়াম সামাত-_-১৯৪৭ সাল। জনা আঠেরো উৎসাহ যুবক 
নেহাতি শরশরচচরি আদর্শকে সামনে রেখে 'ছানর ব্যায়াম সামাত' নামে একটি 

ৎস্থা গঠন করল । সাঁমাতির অধুনা দ্বিতল বাশিষ্ট নিজস্ব বাঁড়র মধ্যেই 
ব্যায়ামাগার, পাঠাগার ও ইনডোর গেমসের 'বাভল্ন বাবস্থা ক'রে শরগরচচরি 
মাধ্যমেই সভ্যদের সাংস্কীতিক মন গড়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । তবে 

প্রধানতঃ শরধরচচহি এই ক্লাবের মুখ্য উদ্দেশ্য । শরীরচচরি ব্যাপারে এই 
ক্লাবের সভ্যরা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অজন করেছে । সাঁমাতির সদস্য 
বাদল রায় 'সাঁনয়র ও জ্যানয়ারে যথাক্রমে ১৯৫৯ ও "৬০, হাওড়াশ্রঞথ আখ্যা 
লাভ করে ক্লাবের সুনাম বাঁড়য়েছে। ১৯৬১ সালে এই বাদল রায়ই বাংলার 
প্রতিনিধিত্ব করোছিল “ভারতশ্রী' প্রাতযোগতায় দক্ষিণ-ভারতের এনারকুলাম 
শহরে । সমিতির অপর সদস্য প্রবীর রায় হাওড়া বিদ্যাথথশশ্রী (১৯৭৩), 

মহাবিদ্যালয় শ্রী ১৯৭৬-৭৬), সানয়র [মিঃ বেঙ্গল (১৯৭৭ এবং 5৯) হয়ে 
শালিখার বায়ামচচরি অতাঁত এীতহ্যকে গৌরবের সঙ্গে রক্ষা করেছে। 

স্বাস্থ্যচচা ছাড়াও এই ক্লাবের পাঁরচালনায় সঙ্গীতানুষ্ঠানের ( জলসা ) 
বাবস্ধাপনায় ষথেত্ট সুনাম রয়েছে । বহু নামী-নামী শিলপস ও গায়কদের 
অনুষ্ঠান শোনার ব্যবস্থা করে এরা শালিখার তথা হাওড়াবাসীর কাছে 
ধন্যবাদের পান্র হ'য়ে আছেন । সম্পাদক প্রভাত আট। প্রাতিষ্ঠানটিকে আত্মবং 
লালন পালন করে আসছেন । 

শালাকয়া এসোসিয়েশন -এই ক্লাবটি এই সোঁদনের। কিন্তু হ'লে কি 
হবে! অল্প সময়েই ক্লাবাঁট মেয়েদের ক্লীড়াজগতে যে ইতিহাস ইতিমধ্যেই 
সাঁম্ট করেছে তা প্রশৎখসার দাবী রাখে । ১৯৬৮ সালে, ২৩ শে নভেম্বর 
এর জন্মকাল। এঁট মৃলতঃ মেয়েদের ভলিবলের ক্লাব । শালকেতে বড় 
মেয়েদের নিয়ে ইীতিপূৃবে ভালবলের নিয়ামিত অনুশীলনের কোন কেন্দ্র ছিল 
না। সামান্য কয়েক বছরের অনুশীলনেই ক্লাবের দেরেরা এ খেলায় এত 
দক্ষ হ'য়ে উঠল যে, ১৯৭৪ সালে বাঙ্গালোরে ষে ভারতের প্রথম মাঁহলা ভাঁলবল 
জাতীয় চাম্পিয়ানসপ প্রাতিযোগিতা শুর হয় তাতে বড়দের গ্রুপে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রথম হয়। হাওড়া জেলা থেকে সবপ্রথম শালকেরই মেয়ে সন্ধ। মুখাজী 
এ দলে কুতিত্ব দেখিয়োছিল । ১৯৭৮ সালে যখন নিখিল ভারত রেলওয়ে 
ভলিবল ( মেয়েদের ) চাাম্পিয়ানসীপ প্রাতিযোগিতা হয় তাতে সন্ধ্যা মুখাজ, 
সৃমতা দেব ও মামনা চ্যাটাজশ € সবাই এই ক্লাবের সভ্যা ) অংশ গ্রহণ ক'রে 
শালকেবাসধখর কেন হাওড়াবাসীরও গৌরবের পান্রী হয়েছে । ১৯৭৯ সালে 
জাতীয় ভলিবলে পোম্ট এন্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের হ'য়ে খেলল শালিখারই 
মেয়ে রুম ধাড়া ও হাঁসরাসী বসু মল্লক। এই রুমু ধাড়াই হাওড়ার 
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মেয়েদের মধ্যে প্রথম ভাঁলবলে 'ইউানভাঁপট ব্লু'হল ১৯৭৪ সালে । এ বছরই 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের মেয়েরা আন্তঃ বিশ্বাবিদ্যালয় ভলিবলে বিজ্রায়নীর 
সম্মান লাভ করোছল যার অন্যতম অংশীদার ছিল রুমৃ। তারপর অপরু 
সদপ্যা সমতা দেবও “ইউীনভার্সটি ব্লু” হয়। শালিখার মেয়েরা ভাঁলবলে 
আন্তজিতক ক্ষেত্রে পযন্ত তাঁদের যোগ্যতা দেখাল । ১৯৭১৯ সালে হংকং 
এশিয়ান চ্যাম্পয়ানসখপ মহিলা ভলিবল প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় হয়ে 
গিয়ে শাঁলখার মেয়ে সুমিতা দেব কেবল হাওড়া জেলারই নয় পশ্চিমবাৎলারও 
মখোজ্জবল করেছে । ১৯৮০ সালে দাক্ষণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে 
জ.নিয়ার এীশয়ান ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রাতযোগিতায় যোগ দিয়ে ভারত 
প্রথম ব্রোণ্চ পদক লাভ করোছল । সে খেলাতে যোগ দিয়ে শালখার্ই মেয়ে 
তাপসী দেবও ভলিবলের ইতিহ।সে নাঁজর হ'য়ে আছে। বতণমান বছরে 
দল্লধতে যে এীশয়াড হ'তে চলেছে তাতেও যোগদানের জন্যে শাবরে শিক্ষাগ্রহণ 
করছে সমতা দেব । হাওড়াতে মাহলা ভলিবলে শালকিয়া এসো সয়েসন 
আজ আদ্বিতীয়। এসবের মূলে আছেন নিরলস কমা অরুণ €মান ) 
মহখাজ ও গোপাল সামন্ত । 

এতক্ষণ খেলাধূলার কয়েকাঁটি বিষয়ে শাঁলখাবাসীর কাতত্ব আলোচনা 
করলেও স্পোটস নিয়ে আলোচনা হয়ান। স্পো্টদ বলতে এখানে দৌড় 
ঝাঁপকেই আমি বলতে চেয়েছি । শাঁলখা তথা হাওড়া জেলার মধ্যে দূর 
পাল্লার দৌড়ে প্রথম দষ্টান্ত স্থ'পন করোছলেন শাঁলখারই ছেলে আনল রানা । 
১৯৪৫ সালে আঁবভন্তু বাংলাদেশে আন্তঃ জেলা ৮০০ মিটার দৌড় 
প্রাতযোগতায় আনল রানা প্রথম স্থান আঁধকার করেছিলেন । তাঁর দষ্টান্ত 
উৎসাহত করোছিল শাঁলখার মন্টমেয় যুবককে যাদের মধ্যে ছিল মলগ্র 
সরকার, ডেকো ও বৎশঈলাল : ধমান। ডামসাইল্ড শালিখার বাঁসিন্দং 
ৎশখলালই প্রথম যান সর্বভারতীয় ১০০০, ১৫০০ ও ৩০০০ মিটার দৌড় 

প্রাতযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাতীনাঁধ 1হসেবে যোগ দিয়ে ৩য় স্থান আঁধকার 
ক'রে কাঁতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন । 

'ইউিনভাঁসণট ব্লু” আখ্যা পাওয়া প্রাতটি খেলোয়াড়েরই একটি কাম। 
বস্তু। শালিখা অণুলের যুবক কুবতীরা যে সথখ্যায় এই সম্মান পেয়ে 
আসছে জেলাধ্ন অন্য কোন অংশ সেই গৌরবের আঁধকারী হয়েছে বলে জানা 
নেই । উত্তর হাওড়ায় প্রথম “লহ প্রাপক হচ্ছে বংশীলাল ধীমান (দৌড়বার 
১১৫০ )। তারপর বক্পুণ মৃখাজ € ১৯৫৪ ক্রিকেট ও -৫৬ হাঁক ), কানাইলাল 
সেন (ক্রিকেট ১৯৫৯-৫৯ ), সুসীম পোড়েল (ক্রিকেট, হাকি ১৯৫৮-৫৯ ), 
সপ্রয় বসু (ক্রিকেট ১৯৬২-৬৩ ), শোভন মন্ত্র (ক্রিকেট ১৯৭১) কাজল 
ব্যানাজর্শ (্ুকেট ১৯৭০-৭১ )+ ইন্দ্রদেব মুখাজঁ (হকি ১৯৭১, ৭২, ৭৩) 
ব্লু আখ্যা পায় । শাখার মেয়েরাও এ ব্যাপারে পাঁছয়ে নেই । মেয়েদের 
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মধ্যে ক্লু হয়েছে রৃমু ধাড়া (ভালবল ১৯৭৪), স্ামতা দেব € ভাঁলবল 
১৯৭৬ ), নমিতা পান্নু (ঘোষ) ও শ্যামল গণ দু'জনই ১৯৭৮ সালে 
€( এথেলোটিকসে ) '্লৃ* আখ্যা লাভ করে। রীতা পাল ১৯৬৮ সালে 
সর্বভারতীয় ক্রস কা্ট্র দৌড়ে প্রথম হয়ে এবং সবভারতায় মেয়েদের দ্র- 
পাল্লার দৌড়ে তিনবারহই ১৯৭০, 1৭০, +৭১) বজয়িনী হ'য়ে শালিখা, 
হাওড়া তথা পশ্চিমবঙ্গের মখোজ্জহল করেছে । 

শালিখার ছেলে প্রশান্ত ব্যানাজ মাঁভয়াম ফারন্ট বোলার হিসেবে বাখলা 
দলে অন্তভন্ত হ'য়ে রণাঁজ দ্রীফতে খেলার যোগ্যতা লাভ করোছিল। সাম্প্রতিক 
কালে শালখারই আর এক ক্রিকেটার অলোক ভ্রাচা (বোলার ) 
১৯৭৭ সালে ভারত বনাম পাকিস্তান টেন্ট ম্যাচে কলকাতায় দ্বাদশ ব্যন্তি 
হ'য়ে 'ক্রকেট ম্যাচে যোগদান করেছিল । অন্যাবাঁধ হাওড়ার কোন ক্লিকেটায়ের 
ভাগ্যেই এই সংযোগ জোটে নি। অপর আর এক তরুণ বোলার সংব্রত 
পোড়েল রাঞ্জ ট্রাফ, দলখপ ট্রাীফ ও ইরানণ ত্রীফ খেলে ক্রিকেট আসরে সম্ভাবনাময় 
খেলোক়্াড় বলে [ববোচত হয়েছে । এদের সকলের জন্যই শালিখাবাসখ 
শ্রাধা বোধ করতে পাবেন । 
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শালিখার টুকিটাকি 
প্ওসুণ্ী আনন ও জ্রীব্লাসন্কও 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে শাঁলখার যোগাযোগ ছিল ব'লে তেমন প্রামাণিক 
তথ্য আমরা এখনও খোঁজ ক'রে উঠতে পারি ন। সারদামায়ের ঘুষাঁড়তে 
স্বল্পকালঈন অবস্থানের কথা আমরা “'আভাষে' ইতিপুকেই উল্লেখ করোছ। 
[কিন্তু দক্ষিণে*্বর, কাশীপুর ও এমন ক বাগবাজারের অপর তশর ঘুষুঁড় 
বা শাঁলখায় যে ঠাকুরের আসা একেবারে হয়াঁন একথাও কি হলফ ক'রে বলা 
যায়! প্রবীণদের কারো কারো মুখে শুনোছি যে, (তাঁরাও তাঁদের পৃব+ 
সূরীদের কাছে শুনেছেন ১ ঠাকুর নাকি বত'মান ছাতুবাবুর ঘাটের কাছে অধুনা 
[ত্পুরা রায় লেনের মুথে জঙ্গলপৃণ' কালী মাণ্দরে আসতেন । এখানে 
যে পঞুমৃশ্ডির আসন ছিল এটা প্রাচীনরা অনেকেই জানেন । সেই সময় 
এখানে ঘোর জঙ্গল ছিল । পাশ দয়ে নদীও বয়ে যেতি। এই প্রসঙ্গে প্রাচনরা 
এটাও ব'লে থাকেন যে, সাধক বামাক্ষ্যাপাও নাক এই মান্দরে একবার 
এসোঁছলেন । সাধক বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে শাঁলখার যে বিশেষ যোগাযোগ ছিল 
এবৎ এখানে যে তাঁর বেশ ছু ভন্ত ছল তার প্রমাণ পাই সৃশলকৃমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'তারাপণঠ ভৈরব" গ্রন্থে । এ পুস্তকের একাঘশে 
লেখা হয়েছে “বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ভক্তরা হাওডা জেলার 
অহ্গ'ত শালিখা হতে--আঁবনাশচন্দ্র ঘোষাল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কর, রাঁসককৃষ্ণ 
গাঙ্গুলী, ননীলাল ঘোষ, পাঁচকাঁড়ি মেউর,. ফণীভুষণ বন্দ্যোপাধায় ও 
[তনকাঁড় ঢোল মহাশয়েরা ভৈরবকে দশন করতে তারাপ'ীে বড়াঁদনের এক 
ছুটি উপলক্ষ্যে |” 

ঠাকুর রামকৃষেের সাক্ষাৎ ভন্ড এ অগলে ছিল ব'লে জানা যায় না। তবে 
সম্প্রীতি একটি 'স্মরণী আমাদের হাতে এসেছে--তাতে একট চমত্কার তথ্য 
আমাদের হস্তগত হয়েছে । এই তথ্য থেকে আমরা এ অণুলে ঠাকুরের 
পদধূলি যে পড়েছিল তা সাহস ক'রে বলতে পারি। স্মরণপাঁট প্রকাশ 
করোছিলেন ণববেকানন্দ জন্মোৎসব সাঁমাতি' ১৮/১, সাহত্য পারষদ স্ট্রীট, 
কলকাতা-_-৬। উপলক্ষ্য ছিল-ফবামীজীর শতবর্পযর্ত জন্মোৎসব পালন 
(১৯৬৩ সাল )। স্মরণশীট স্বাভাবিক কারণেই ধবদগ্ধ ব্যক্তিদের বাখল। ও 
ইৎরেজী রচনায় সমৃদ্ধ । ঠাকুর বামকৃষের লৌকিক জীবনের কথা সদাই 
গ্রচারত। অলৌকিক ঘটনা যে ঠাকুর নিজেও অত্যন্ত অপছন্দ করতেন তাও, 
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আমাদের জানা আছে। কিন্তু এসত্বেও কছ্ অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে 
ঘটোছল । একাঁট ঘটনা হচ্ছে এই £ 

শালিখার জনৈক 'ভট্রাচার্য উপাধধারী এক র্রাঙ্গণ। পেশা কথকতার 
মাধ্যমে লোক শিক্ষার জন্য শাস্বপাঠ করা । বাভল্ন দেবতাদের চারব্র ব্যাখ্যা 
কালে তার হঠাৎ মনে হ'ল যে, নররূপী কোন মানুষের মধ্যে সেই দেবগৃণ দেখা 
যায় কিনা! রামকৃষ্ণ ভক্তদের মত তিনিও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রায়ই 
ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করতেন। এ ছাড়া নিজ বাঁড় শাঁলখায় নিত্য 
নারায়ণশিলার ভোগ সহযোগে পূজো করতেন । হঠাৎ একাঁদন 'ভ্টাচায” 
মহোদয়ের মনে বাসনা হ'ল যে, তান একাঁদন নিজে হাতে রেধে ঠাকুর 
রামকুষকে খাওয়াবেন । এ রকম ভেবে কয়েকাঁদন তাডাতাঁড় নারায়ণ পূজো 
সেরে নিজে অভুন্ত থেকে শালিখা থেকে দক্ষিণে*্বরে যান। কিন্তু কয়েকদিনই 
বিকল হ'য়ে ফিরে আসেন । একাদন অভাবনীয়ভাবে আবার সযোগ মিলে 
গেল । একাঁদন 'ভদ্রাচার্য' মশায় দুপুরে ওখানে গেলে ঠাকুর নিজেই তাঁকে 
বলেন বে. তানি তাঁরই (ভ্রাচার্ষ ) হাতে খিচুড়ি খাবেন । ভট্টাচার্য মশায় 
মহানন্দে 'পণ্টবটণ' তলায় রাধতে শুরু করলেন । কিন্তু খিচুড়ি পুড়ে যায়। 
ঠাকুরের প্রচণ্ড সোঁদন [খদে পাওয়ায় তান সেই পোড়া খিছাড় খেয়ে 
যংপরোনা'গ্ত আনন্দ লাভ করৌছিলেন । অবাঁশম্টাঘশ ভর্টাচা' মশায় নিজেও 
খেয়ে অপার তৃীপ্তলাভ করলেন । ভট্টাচার্য মশায় ভাবলেন এরকম খিচঁড়িতো 
তান প্রায়ই নারায়ণকে দেন -সোঁদন বুঁঝ জীবন্ত নারায়ণ খেয়ে তাঁর জীবনকে 
ধন্য করলেন । 

এই ঘটনাটি উন্ত স্মরণীতে 'অলো কিক রামকৃষ্ণ নামে প্রবন্ধতে' € জীবঙমুু্ত 
কিরণচন্দ্রে দত্ত মহাশয়ের সৎগ্রহ হইতে ) বলা হয়েছে-শালিখার জনৈক 
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রায়ই শ্রীদাক্ষণে*বরে যাত।/য়াত কারিতেন! বেশী লোক 
শ্রীরামকৃষের দেবমানব প্রকৃতির বহগুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া অবসর মত 
তাহার দৈব দুলভ মঙ্গলাতখথ" এ দেব মীন্দরে সদা সর্বদা উপস্থিত হইত । 
এই ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যে একজন । ইন একজন কথক ছিলেন অর্থাৎ 
কথকতা করিয়া সাধারণ্যে শাস্ত্রমর্ম প্রচার কারতেন।' ভক্তের ইচ্ছা পূরণে 
একদিন ঠাকুর বললেন _“দেখ ভর্টাচাষণ”. আজ শ্রনশ্রীমায়ের (ভবতারিণণীর ) 
এক [বিশেষ পুজা উপলক্ষ্যে ভোগরাগ দিবার বহু বিলম্ব হইবে ।"তুমি একটু 
[খচুঁড় রাঁধিয়া আমাকে খাওয়াইতে পার ?” 

বলা বাহল্য, ভন্তব্রাঙ্ষণ খিচুঁড় রাঁধতে গিয়ে পাড়িয়ে ফেললেন-_ 
ধকস্তু তা খেয়েই ঠাকুর প্রীত হলেন। লেখক প্রবন্ধে বলেছেন--'কোন এক 
1বশেষ কারণে নিম্নে বার্ণত ঘটনাগীলতে উল্লিখিত চরিত্র কয়টির পরিচয় 
দেওয়া হ'ল না।' শালিখায় এই ব্রাহ্মণের খোঁজ ক'রতে গিয়ে জানা যায় যে, 
এ কথক ব্রাহ্মণের নাম 'ছল বরদাকান্ত পাঠক । তান প্রামকৃষণ ভন্তদের কাছে 
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“শিরোমণি মশায়' নামে সমাঁধক পাঁরাঁচিত ছিলেন । তাঁর বংশের প্রবীণর্ 
দাবী করেন যে, উত্ত ঘটনাটি আঁত প্রাচীন পুস্তক "তত্তবমঞ্জুরী' ও “তত্তব- 
প্রকাশিকা'-য় উল্মিখিত আছে। 

বরদাকান্তপনুত্র ফণীন্দ্রনাথ পাঠক তাঁর পিতৃস্মতি আলোচনায় বলতেন-_ 
“বাবা বলতেন, ঠাকুর মাঝে মাঝে জলপথে বত'মান ছাতুবাবৃর ঘাটের 
কাছাকাছি জায়গায় জঙ্গল পাঁরবৃত ডোবাপূণ স্থানে পণ্মৃশ্ডির আসনে 
আসতেন । বরদাকান্তের দুম্টি এই সাধকের ওপর পড়ে । কারণ বরদাবাবুর 
বাঁড় ছিল তখন দশানিবাগানে (বখভমান ১২ নৎ ন্রিপুরা রায় লেনে )। 
অর্থাৎ পণ্চমৃশ্ডির আসনের উত্তর পশ্চিম কোণে । একাঁদন তান ঠাকুরকে 
1খচুঁড় বান্না করে খাওয়াবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন। পরে সেই বাসনাই 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তার পর্ণ হয় ।১ 

ভনত্তী 

সতাঁদাহের কথা আমাদের জানা আছ। সতীাঁদাহের প্রাবল্য বালা 
দেশে বিশেষ ক'রে প্রোসিডেল্সী বিভাগেই বেশী দেখা দিত । অনেকের মতে 
রাহ্ষণ কুলীন সম্প্রদায়ের লোক এই অণ্চলে বেশী ছিল ব'লেই এখানে সতী 
বেশখ হয়েছিল । আবার প্রথাগত সামাজিক সংস্কারও এই অণুলের মেয়েদের 
মধ্যে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিকভাবে হয়তো গড়ে উঠতো । ভাগণরথীর 
দু'তীরে বিভিন্ন স্থান এখনও পাবিত্র “সতীস্থান' হিসেবে প্রাসাম্ধ লাভ করে 
আসছে-_যেমন ২৪ পরগণার আঁড়য়াদহ নৈহাঁটি, বধমানের কালনা-কাটোয়া, 
জঙ্গলমহলের বিষুপুর, নদীয়ার শান্তিপৃর, হহগলখর বৈদ্যবাটি, হরিপাল ও 
বাঁশবোঁড়য়া, হাওড়ার শালকে, কলকাতার চিৎপুর ও তৌঁজ্ররহাট ।২ ১৮১৫- 
২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সতী হয় মোট ৫৯৯৬ জন। তার মধ্যে এই 
কলকাতাতেই ৩৫৫১ জন । 

হাওড়া জেলার শালকেতে সতাঁদাহের বেশ নাঁজর আছে । ১৮০৪ সালে 
শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ছ'মাসের সমীক্ষাতে দেখতে পান যে, কলকাতার 
আশে পাশে মোট ১১৬ সতাঁ হন । তার মধ্যে যে সব হিসেব দেওয়া হয়েছে 
তাতেও দেখা যায় যে, শিবপুর থেকে বালি পযণ্তি পাঁচ জায়গায় মোট ১০ জন 
সত হয়েছে ।৩ এঁতিহাসক তথ্য প্রমাণ ক'রে যে, ১৮২১ এর ১৫ই আগন্ট 
শালকের নামকরা ধনীব্যান্ত তাঁরণাচরণ বাড়ুজ্জের সংন্দরণ স্ব স্বামীর চিতায় 

চ্বেচ্ায় আত্মীবসজ'ন দিয়েছিলেন 15 এ গ্রন্থে বলা হচ্ছে যে, ১৭।১৮ বয়সের 
শপ এ এ 

৯1 ঘটনাটির আনুমানিক সাল হচ্ছে ১৪৭৬ । 
২। সতী- স্বপন বসু। 
৩। সতপ--স্বপন বসু । 

৪) ফতী-স্বপন বলু। 



শালিখার টুকিটাকি ১৩৫ 

ভারিণীবাবৃল্ন স্তী আত সুন্দরী ছিলেন। স্বামহারা হবার পর যখন 
সে শালকের ঘাটে আদে তখন সমবেত হাজার হাজার জনগার মধ্যে নেমে আসে 
গভাঁর বিষাদের ছায়া। আহা, এমন মেয়েকেও সতাঁ হতে হবে! আগুনে 
এমন সোনার অঙ্গ পুড়বে ! সবাই দুঃাঁখত, শোকাত'। মেয়োটর বাবা 
যথেন্ট বিভশালী ব্যন্তি, সত না হলে মেয়োটকে যে আর্ক কষ্টে বা 
অবহেলা-অনাদরের মধ্যে পড়তে হবে না, তা জোর করেই বলা যায়। 
অনায়াসে আরো বহু বছর সে বেচে থাকতে পারতো । কিন্তু একবার সংকন্প 
গ্রহণেক্ন পর সম্পদের প্রাতশ্রাতি, বন্ধুদের বিষাদ মাখা মুখ, মা-বাপের চ্নেহ, 
মৃত্যু যন্ত্নাময় বিভীষিকা--প্খিবীর আর কোন কিছুই তাদের সঙ্কজ্প 
পাল্টাতে পারে না । বেলা ১ টার সময় তারিণখচরণ মারা যান। আর তাঁর 
স্তর চিতায় গিয়ে উঠেন বেলা ৫টায়।১৯ অনেক খোঁজ খবর নিয়ে নাশ্চিত 
হয়োছি পে এই তারিশীবাবু ছিলেন কাঁমন+ স্কুল লেনের আঁধবাসাী। তাঁদের 
বংশধর এখনও ওখানে আছেন । 

১৮২৮ সালের ১০ই এরীপ্রল, বহস্পাতবার 16 8608৪] লু০৪8 508 
00:901019 কাগজে একজন প্রত্যক্ষদশর্খ ৬ই এপ্রল তারিখে এই চিঠিটি 
লিখছেন। তাতে তিনি বলছেন যে, গতকাল সকালে শালাকয়াতে এক সত- 
দাহের ঘটনা ঘটেছে । বধবাঁটি যুবতী এবং দেখতে অতি সুন্দরী । মৃত 
স্বামীর উইল বলে তান তিন লক্ষ টাকার আঁধকারণণ হয়োছিলেন। এই 
মহিলাটি ছিলেন বালাসোরের অনৈক পান বাবসায়ীর মেয়ে । তার স্বামী 
ইংরাজ সরকারের একজন কমণ্চারী ছিলেন। বংশসম্দ্রম ও পদমযাঁদার 
সঙ্গে প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পার্তুর অধিকারিণীও হয়েছিলেন । তার 
সতাঁ হবার বর্ণনা পড়লে আঁবম্বাস্য ব'লে মনে হবে । সতী হবার পূর্বে 
তানি তাঁর পাঁরচারক-পরিচারিকা ও দ:ঃগ্থ পল্লীবাসীর মধ্যে তন হাজার টাকা 
এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মাণি-মৃস্তা প্রভূত বিতরণ করে সতশ হবার জন্য 
মানাঁসক দিক থেকে প্রস্তুত হন । তার এই ঘটনা শোনার পর শুক্রবার দিন 
বহুলোক তাকে দেখতে আসে এবং তাঁর মত পাঁরবতনের জন্য অনেকেই চেষ্টা 
করলেন । কিন্তু তান মাথায় তুলসীর ডাল গধজে নিয়ে যে প্রাতিন্া করেছিলেন 
তা কি ক'রে তাঁনই আবার ভঙ্গ করেন ! পন্রলেখক আরো বলছেন যে, শাঁনবার- 
ধদন সকালে এক বিরাট জনতা তাঁর কাছে উপাস্থত হয়। তারা দেখেন ষে, 
তিনি মৃত স্বামীর পাশে বসে তাঁকে ফুলের গুচ্ছ দিয়ে বাতাস করছেন । 
বেলা বাড়তেই [তিনি অধৈষ" হ'য়ে পড়েন কারণ কেন ম্যাজিস্ট্রেট তখনো পর্যন্ত 
ঘাঁর মনোনীত লোক পাঠাচ্ছেন না। যথাসময়ে কাল দাঁড়ধারী এবং ঘন 
ভুরুববাশঘ্ট কটা চোখ যুস্ত এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। তান শাস্ত 
ব্যাথ্যা করে মাহলাকে সতা হ'তে বিরত থাকতে অনরোধ জানালেন । কিস্তু 

$ 1 ভাত 17000180100, 20৩ [0৫ 01100191821. 



১৩৬ শালিখার ইতিবৃত্ত 

তিনি তাঁর সমস্ত কথাই উপেক্ষা ক'রে বললেন- “আমি স্বেচ্ছায় সত হচ্ছি-_ 
আমি আমার স্বামীর কোলে প্রাণ দেব । সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় স্নান ক'রে নতুন 
কাপড় পরে তিন চিতায় উঠলেন । সব'ভূক আঁগনও তাকে নিঃশেষ করল ।১ 

এই সতীুশালকের কোন অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন তা বেঙ্গল হরকরা এবং 
ক্লুনিক্যাল উল্লেখ করেনি । যতদুর খোঁজ খবর নিয়োছি তাতে অনুমান হয় যে, 
তিনি পিলখানার কাছে উড়িয়াপাড়ার €(ব্ত্মান সনাতন মিস্তী লেন) 
বাসন্দা ছিলেন। 

এই শাঁলখায় আজও সতাঁর মন্দির দেখ। খ।বে সীঁতানাথ বসু লেনে আর, 
এম, চ্যাটাজাঁর বাড়ির পাশের মাঠে । ছোট্ট এই মন্দির, লক্ষা করলে দেখা 
যাবে ষে, দেওয়ালের গায়ে সতীর একট পাথরের মতি” গাঁথা আছে । আজও 
পুণ্যবতশ সধবা মেয়েরা তার [স'থীতে 'সিদ"র 'দয়ে থাকেন । 

হাসপাতালভ্ভল্পা স্পাতিনখা 

হাওড়ার প্রাচীন ও সর্ববহৎ হাসপাতাল হচ্ছে হাওড়া জেনারেল 
হাসপাতাল | এই হাসপাতালটি কিন্তু প্রাচীন শাখার সীমানায়ই গড়ে 
ওঠে । আজও সেখানেই এ হাসপাতালটি রয়েছে-অবশ্য তার বিস্তীতি 
স্বাভাঁবক কারণেই বাদ্ধি পেয়েছে । হাওড়া হাসপাতাল কিভাবে তৈরি 
হয়োছিল এবৎ কাদের সাহায্য এতে প্রথমে ছিল তা জানাবার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সৎবাদপন্রে সেকালের কথা” (১ম খণ্ড) থেকে উদ্ধত দিলাম । 
হাবড়ার হাসপাতাল -১৩ই ফেব্রুয়ার ১৮৩০। ওরা ফাল্গুন ১২৩৬--গত 
শাঁনবার হাবড়ার হাসপাতালের ধনদাতার ও সাহাষ্যকারবদের প্রথম (বাক ) 
সভা হয়। তাহাতে শ্রীবৃত জান মাত্টার সাহেব সভাপাঁত হইলেন এব 
লিাখিতব্য সাহেব লোকেরা আগামী বংসরের কম সম্পাদকের পদে 'নযুত্ত 
হইলেন । বিশেষতঃ শ্রীফৃত এস. লাপ্রমাদ ও শ্রীযৃত স্টলকট সাহেব ও 
শ্রীযৃত পাদর হোমস: সাহেব ও শ্রীধুত বাবু মথুয়ানাথ মাল্লক ও শ্রীপাদার 
হপ সাহেব সেরেেটারশী কর্মে নিযুস্ত হইলেন । শ্রীযুক্ত ডান্তার জ্টুয়ার্ট সাহেব 
এ চাঁকৎসালয়ের বার্ধক [বিবরণ প্রস্তাব কারিলেন_ তদ্বারা দন্ট হইল ষে, 
গত বৎসরে ছয় হাজার তিন শত তেইশ জন রোগি ব্যান্ত এ হাসপাতালে 
ওষধাঁদি প্রাপ্ত হয়--তাহার মধ্যে ৯২ জন এ চিাকৎসায়ে বাস করিয়া স্বাস্থা 
হয়। অপর অপর 'বাঁব কুপর নামক এক ম্ত্রর এক বাঙ্গালা ঘর উত্তরাধিকার- 
ভাবে গবণমেন্ট বাজেআপ্ত হইয়া গভন'মেণ্ট তাহা এ হাসপ।তালের 'নামত্তে 
দান করিয়াছেন।--.এই চিকিংসালয় হওয়াতে দীন দারর লোকেরদের 
অত্যন্তোপকার হইতেছে এবং আপনারদের ভরসা হয় যে, ইউরোপায় ও 
এতদ্দেশ'য় দান শোণ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচুর প্রদান কারবেন ।' 
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শাঁলখার টুকটাক ১৩৭ 

হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল ছাড়াও শাঁলখার সীমানায় আরও তিনাঁট 
হাসপাতাল রয়েছে--তার মধ্যে দুটি সরকারী ও একটি বে-সরকারণ । 

তুলসখরাম লক্ষ্ীদেবী জয়সোয়াল হাসপাতাল--এই হাসপাতালাঁটি আড়াই 
খবঘে জাঁমর ওপর মালিপাঁচঘরা থানাপন অন্তত জি, টি. রোডের ওপর 
অবাঁষ্খত । এখানে একাঁটি মোঁডকেল কলেজসহ হাসপাতাল তোৌরর জন্য এ 
জাঁমর ওপর পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের দটি বাঁড়ও লক্ষীীদেবীর পত্র বান্দশ প্রসাদ 
জয়সোয়াল হাওড়া পৌরসভাকে ১৮.২.৪৬ সালে দান করেন । ১৯৪৯ সালের 
১২ই নভেম্বর এ হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন তদানীন্তন পশ্চিম বাত্লার 
মুখ্যমন্ত্রধ ডাঃ 'িধানচন্দ্র রায়। বত'মানে এই হাসপাতালাটর মোট জমির 
পাঁরমাণ হচ্ছে সাতাশ বিঘা । 

হলত্যবালা দেব্রী সংক্রামক ব্যাণ্ধি হাসপাতাল 

হ।ওড়া ও হৃগলশী জেলার মধ্যে এট একাট মার সৎকামক ব্যাধির 
হাসপাতাল । প্রধানতঃ এট কলেরা ও বসন্তের জনাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এঁটও কন্তু জনৈকা কলকাতার বাছিন্দা শ্রশমত সত্যবালা দেবীর দানেই 
বত'মান স্থানে গড়ে ওঠে । আগে এটি ছিল শাঁলখা এইচ, আই, টি. পাকে 
€(ক্ষেতরামত্র লেন) । ১৯৩১ সালে সত্যবালা দেবী হাওড়া পৌর সভাকে এই 
উদ্দেশো এক লক্ষ টাকা দান করেন: মালিপাঁচঘরা থানার অন্তগণত জি, টি. 
রোডের ওপর এই হাসপাতালাটি উদ্বোধন করেন দেশনায়ক শরৎ বসুর পত্রী 
বভাবতী বস ১৯৫১ সালের ৯ই মে তাঁরখে। শৈলকুমার মুখাজন হাওড়া 
পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন এট প্রাতাঙ্ঠত হলেও এরজন্য শ্াঁলখার 
বাশন্ট নাশারক লাঁলতমোহন রায়ই সতাবালা দেবীকে এ দানের ব্যাপারে 
রাজী করাতে সক্ষম হয়েছিলেন ললিতবাবৃ সত্যবালাদেবীর পরিবারের 
আইন বিষয়ক পরামশ“দাতা ছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়োছিল । 

হন্নুস্মান্ন হাসপাতাল 

এই হাসপাতালাট একটি বে-সরকারী হাসপ।তাল হ'লেও স্থানীয় অণ্চলের 
মাহলা রুগীদের বিশেষ সহায়ক হিসেবে অনেক বছর ধরে সেবা দিয়ে আসছে। 
এই হাসপাতাল ঘুষাঁড়র কালখতলা মোড়ে অবাস্থত । 

ন্রিলক্ক ও ব্]ানাছী ডি? ভি? ক্লিনিক 
ঘৃষ্ঁড়র কালী মজমদার রোডে বিমলকৃষ্ণ ব্যানাজর্শ ও নন্দয়াণশ দেবী 

চেষ্ট ক্লিনিক একটি বিশেষ রোগের 'চাঁকৎসাকেন্দ্র ৷ এটি গড়ে ওঠে শালিখারই 
বাঁশষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ননখলাল ঘোষের একক চে্টায়। দাতা ছিলেন 
বমলকৃষ্ণ ব্যানাজশ। আজও সেখানে টি, বি, রোগগ্রস্ত ব্যন্তিরা নাম মাপ্র 
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মূল্যে চিকিধীসত হন। ননীবাবূর মৃত্যুর পর অবোনিতক সম্পাদক হিসেবে 
বটকষ্ ঘোষের সেবার কথাও মনে রাখার মত । 

প্রথম বালোম্রান্লী চ্রগাপুজা 

এ অণুলে বারোয়ারী দগরপৃজোর আধিক্য আজ অনেকের কাছেই 
পাঁড়াদায়ক ব'লে মনে হয়। কিস্তু একশো দশ বছর আগেও এই অগুলে 
বারোয়ারী পৃজোর কথা ভাবাও যেত না। উত্তর হাওড়া তথা হাওড়া 
জেলার সম্ভবতঃ প্রথম বারোয়ারধ দুগপিঃজো হচ্ছে কামনী স্কুলের "শালিখা 
দুগেতিসব বারোয়ারী' । পূবের নাম ছিল “কামিনী স্কুল লেন দহগেধিসব 
বারোয়ারী'। িন্তু এটাও ঠিক যে, এই পৃজোটিও প্রথমে বারোয়ারী ছিল 
না। প্রথমে এই পৃজোটও জনৈক পাঁচকাঁড় মেউর নামে এক গৃহস্থের দ্বারা 
সম্পাদিত হ'ত। এই পাঁচকাঁড়বাব্ সাধক বামাক্ষ্যাপার একজন বড় ভন্ত 
ছিলেন। কিন্তু পরে অবস্থার 'বপর্যয় হেতু ?তানআর পৃজো চালাতে সমর্থ 
হন না। ফলে এ পুজোটি যাতে না বন্ধ হ'য়ে যায় তার জন্য প্রাতিবেশখ 
উমেশচন্দ্র ঘোষ অগ্রণধ হ'য়ে এ পৃজোটি চালাতে এঁগয়ে আসেন । উমেশবাবু 
নিজে সরষের তেলের দালালগ করতেন । 'তাঁন ব্যান্তগত উদ্যোগে চাঁদা সংগ্রহ 
করে মায়ের পুজো করতে থাকেন । এ পৃজোটি তখন হ'ত বত'মান কে, এস, 
এল, বি, ক্লাবের আশেপাশে । উমেশবাবূর একাজে দাক্ষিণ হস্তরূপে কাজ 
করোছলেন ক্ষেত্রপাল সান্যাল মশায় । দশঘণদন সেখানে পূজো হবার পর 
পুজোর স্থানের মালিক তাঁর জায়গা আর 'দিতে চাইলেন না। এস্থানে 
পৃজোটি বারোয়ারীরপে শুরু হয় ১৮৭১-৭২ সালে । মনে রাখা যেতে পারে 
যে, এরও &-৭ বছর আগে উমেশবাবু নিজেই খুব ঘাঁনঘ্ঠদের সাহায্যে পূজো টি 
চালিয়েছিলেন । 

এ রকম অবস্থায় পজোট প্রায় বম্ধ হবার উপক্রম হ'লে এ পাড়ারই 
বান্দা প্রসাদচন্দ্র নিয়োগণীর ধমণশীলা মাতা স্বণণময়ী দাসী বত'মান স্থানে 
৪৮/১, কাঁমনশ স্কুল লেনে চার কাঠা জাঁম দিলে পুজো মণ্ডপ সেখানে 
স্থানান্তারত হ'য়ে আসে । বতরমান স্থানে পাকা পৃজোমস্ডপ নিমণে 
হরিপদ ঘোষ ও নফরচন্দ্র আটার নাম উদ্যোন্তারা আজও স্মরণ করেন। সেই 
সময়ে পুজোর হাল- ধরোছলেন সতীশচন্দ্র পাল, প্রপাদচন্দু নিয়োগখ, 
মাঁনকলাল সান্যাল ও কালাপদ ব্যানাজন। ব্তমান জায়গায় একশ বার 
বছরের বারোয়ারী পূজো আজও সমান গতিতে চলেছে । 

ভুলট' হম্্ হে বাড়িতে 
সোনা, রুপা ও প্রাটিনাম দিয়ে মহামান্য আগাখানকে দাঁড়পাল্লায় ওজন 

করার সংবাদ আমাদের জানা আছে। কিন্তু শালিখারই এক ধনাঢ্য ব্যান্তর 
আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগেও ফে তুলট' হ'ত তার খবয় আমাদের 
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অনেকেরই অজানা । এই তুলটের ব্যান্তাটর নাম হ'ল স্টলকার্ট লেনের কুচির 
চন্দ্র পাল। এদের আদি বাস ছিল আমতার পলাশপাই গ্রামে । আঁব*বাস্য 
হ'লেও কুঁচিরবাবুর ভাগ্য ফিরেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে নয়_নেহাতই মাটির 
তলা থেকে কয়েকটি মোহরপূর্ণ কলস পেয়ে । কুচিরবাবৃর বাড়তে অন্নপূর্ণা 
পুজোর জাঁকজমক ও মোষ বলি আজও জনেজনে প্রচারিত ৷ যে সোনা, রুপা ও 

মুদ্রা দিয়ে কুচিরবাবূর ওজন হয়েছিল সেই অর্থই আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
দক্ষিণা হিসেবে দান করা হ'ল । এধরণের দণ্টান্ত আর এ অণ্লে শোনা 
যায়নলা। 

এপগ্ডিজ হযাউ 
বাঁধাঘাটের পরই আর একট ঘাটের কথা মনে পড়ে । সোঁটি হচ্ছে পাণ্ডত- 

ঘাট । জনৈক ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এই জায়গাটি গোবিন্দ প্রসাদ 
পাঁড় (পাঁড়ে) কিনে নেন । গোবন্দপ্রসাদের নামেই তাঁর স্ত্রী দাঁরিম্ব দেবা 
কতৃক এই ঘাটাঁট পাকা করা হয়। এই ঘাটে বড় বড় দুশট সাদা ও কালো 

ব্ণডের বৃহৎ শিবলিঙ্গ দেখতে পাওয়া যাবে। এককালে বহু পশ্চমাসাধ্ 
পোষ সংক্রান্তি দিন এখানে এসে অবস্থান করতো । ঘাটে ভগ্প্রায় শ্বেত 

পাথরে লেখা আছে-_- 
(০1008, 1270950 800] 

00118 0৮ 1018 190 

9৮901290669 1)87170)0 1061. 

ঘাটাটর শিলান্যাস হয়োছিল ১৮৬৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী । আর শেষ: 
হয় ৩০শে জুলাই ১৮৬৮ সাল । আর এক শ্বেত পাথরে লেখা আছে- 
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আজও এই ঘাটে কয়েকজন সাধৃকে দেখতে পাওয়া যাবে । তবে শিল্প 
প্রাতত্ঠানের দাপটে ঘাটাটি জড়াজীণ* হয়ে পড়েছে । ঘাটাটর প্রাতম্তা কাজে যে, 
বিদেশখর হাত 'ছল এতে তারও নিদর্শন রয়েছে। 

চতুর্দপ্ণ দুর্গোশুসন্ব 
শালিখা চেলুপাঁট্রঘাটে আজ থেকে বছর পণ্চাশ আগে চতুদরশ অথাৎ 

চৌম্দ দৃগরি পৃঁজো হত। এই ধরণের দৃগাঁপূজো খুব কমই দেখা যায়। 
ঘাটের পুরোহিত ছিলেন তখন মহাদেব (বড়) ঠাকুর। এ পুজোর 
পাঁরকল্পনাও যেমন নতুন, পৃজো পদ্ধাতিও তেমনি আঁভনব ছিল । এই পৃজোর, 
পুরোহিত ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক বিদ্যাণ'ব মশায়ের পূ্নরা এবং 
বাকি পুরোহিতদের আনা হতো খোদ কাশী থেকে । শোনা যায়, এই: 
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পৃজোর জন্য ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে বিশেষ রেলগাঁড়র চলাচল হত । 
পুজোর গাম্ভীর্ষ ও পাঁব্তার কথা আজও প্রাচীনরা মাঝে মাঝে ব'লে 
থাকেন। আজও পযন্ত এ ঘাটে সবর্জনধন দুগপিজো হয়। তবে সেই 
রামও নেই আর সেই অযোধ্যাও নেই । 

সাতিল্ল্ নাভি ত্বর্গে জার্তি 

এই কথাটি একজন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতশ পুর্ষ ও মহিলার ক্ষেতে 
কদাচিৎ প্রয়োগ হ'তে দেখা যায় ! শালাকয়া মৃখাজশ বাঁড়র রামলাল মৃখাজশর 
পত্রী বিলাসমাঁণ দেবার ক্ষেত্রে এটা ঘটোছিল ব'লে জানা যায় ॥ ঘটনাটি হচ্ছে__ 
রামলাল মুখাজঁর স্তী বিলাসমাঁণ €(আশহবাবুর মা ) তাঁর প্রপোন্র সন্তোষ 
মুখাজীঁর (বিজলী মহখাজাঁর পুত্র) বড় ছেলে বাসদেব মুখাজঁর মৃথ 

দেখোছলেন । উল্লেখ্য, আশুতোষ মুখাজশর নাতি হচ্ছেন আবার সন্তোষ 
মখাজাঁ। এই উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে সোঁদিন রামলাল মৃখাজাঁর বাড়তে খুব 
ধূমধাম । শুধু এ বাড়িতেই নয় পাড়ার অন্যান্য বাঁড়তেও তার ছোঁয়াচ 
লেগেছিল । বিলাসমাঁণ সোনার প্রদীপ তোরি করে নাতির নাতির মুখ 
দেখেছিলেন । আর পাড়াশুদ্ধু লোক সোঁদন নিমন্ত্রণ লাভ করোছলেন এ 
বাড়তে । উপরোন্তু মুখুজ্জে বাঁড়র অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীদের (আশেপাশের 
বেশশর ভাগ বাঁড়ই তাঁদের ) প্রত্যেকের বাড়িতে নতুন কাঁসার থালায় ভাঁতি' 
ক'রে 'মাঁণ্ট ও তার সঙ্গে এক কাঁসার গ্লাস ভাঁতি চিনি বতরণ করা হয়োহিল। 
এই স্মীতিকথা আজও 1কছহ প্রবীণ মৃখুজ্জে বাঁডর ভাড়াঁটয়াদের মুখে শুনতে 
পাওয়া যাবে । এই ঘটনা আজকের সমাজ ব/বস্থায় যে একান্তই দৃল'ভ তা 
বলাই বাহূল্য । 

জাপেন্র হু 

এমন দিন ছিল যখন এই শালিখায় সাপের কামড়ে অনেকেই আক্রান্ত হত । 
এরকম ঘটনা ঘটলেই তখনকার দিনে সবাই ছুটতো নন্দ ?সংয়ের বাঁড়। কারণ 
সেখানে যে দৈব ওষুধ আছে আর সেই ওষুধটিও এমাঁন ছিল যে, তাতে 
সাপে আক্রান্ত মানুষ ভাল হবেই । সৈই ওষুধাঁট এক সাধুর কাছ থেকে 
পেয়েছিলেন নন্দবাবূরই বাবা মোহরাসিৎ চৌধুরী । যে কোন বিষধর সাপই 
কাটুক না কেন রুগণীকে তা খাওয়ালে ভাল হবেই । গত ৬০।৭০ বছরে একটি 
রুগণরও এই ওষুধ খেয়ে মতত্যু হয়নি । এ বাঁড়তে 'বাভল্ন প্রকারের গাছ 
গাছড়া থেকেই এ ওষুধ তোর হ'ত। আজও নন্দপূত্ত বিজয়েন্দ্র সিংহ 
€( মুস্ডীবাব ) এ ওষুধ তোঁরর পম্ধাতি জানেন । তবে প্রয়োগের অভাবে 
জাঁনষাটি ল.প্ত হ'তে বসেছে । 



শালিখার টুকিটাকি ১৪১. 

হাঁওুড়াল্্র প্রথক্ম এক্স, এ, 

শালকিয়া এ, এস, চ্কুলের কৃতী ছান্র এবং শালাকয়া 'হন্দু স্কুলের 
প্রীতষ্ঠাতা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া জেলার প্রথম এম, এ। ণঙ্গাধর 
বাবুর গ্রামার ও ট্রানস্লেশনের বই এককালে খুব নাম করোছল । 

প্রথক্ম শ্রম, হি, ডাক্তশল্র 

শালিখার বিশিঘ্ট চাকংসক ও নাগারক ডাঃ সরেল্্নাথ ঘোষের নাম 
প্রবীণদের আজও খুব মনে আছে । গরাবের ছেলে ছিলেন তান। আদি 
বাস ছিল ২ পরগণার জাগলিয়া গ্রামে । ডান্তার হিসেবে তাঁন 'বরাট সাফল্য 
অর্জন করোছিলেন। তাঁকে "শালকের ীবধান রায়' বলা হ'ত। তিনিই ছিলেন 
শালখার প্রথম এম, বি, ডান্তার | 

হাওড় ীউন্ন হন 

এটি শালিখার সীমানার মধ্যে অবাচ্ছিত হয়ে কেবল এ স্থানেরই গৌরব বৃদ্ধি 
করে নি- সমগ্র জেলার ইতিহাসের এক কেন্দ্রাবন্দু হচ্ছে এই টাউন হল । বহু 
স্মূতি বজারত এই টাউন হল আজও হাওড়া শহরের নাগাঁরকর্দের একটি মিলন 
কেন্দ্র্বর্ুূপ । এই হলাঁটি তোর করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তদানশন্তন 
জেলা শাসক ও হাওড়া মিউানাঁসপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ সি, ই, বাকল্যাশ্ডকে 
“হাওড়া পিপলস এসোসিয়েশন এক আবেদনে লিখথছেন--108৮ ৪. ৪1089010ঘ8 
17917 18 ৮900190 602 100101706 1010110 0769617088১ 7)010110 ০0৮ [071%869 

91066281017091069) 02169611008 0: 609 00010101009] 001201101881010978 88 91) 

গল [010110 08:970010198 500. 21909106100 01 1018 90617016169, এই 

আবেদনের পারিপ্রোক্ষিতে মিডীনাঁসপ্যাল কমিশনারদের এক জরুরী সাধারণ 
সভায় €১২ই জানুঃ ১৮৮৩) প্রস্তাব নেওয়া হয় যে, নাগরিকদের অর্থ পাহায্যে 
একটি টাউন হল তোরি করা হউক । এই সঙ্গেই এক আছি পাঁরষদও গঠন করা 
হয়। প্রস্তাঁবত খরচ ধরা হয় বাঁড়র জন্য ২৬,৫০০ টাকা এবং ফাঁণচার ও 
ফিটিংস বাবদ ২৯,৫০০ টাকা ।১ এই বাঁড়টিতে 'মউীনাঁসপ্যাল অফিস ও 
ওপরে একাট হল নিমাণের ব্যবস্থা হ'ল | টাউন হলাঁটি ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারগ 
মাসে শেষ হয়। আর এর উদ্বোধন হয় ১৪ই মার্চ ১৮৮৪ সালে, তদানীন্তন 
লার ছোটলাট সাহেবের হাতে । তখন চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ এফ, এইস, 

স্রশন। এই হলাটর ক্ষেত্রফল হচ্ছে ১৪৫২ বর্গফুট । আর রয়েছে দুদিকে 
চওড়া বারান্দা । হলের উচ্চতা ২১ ফুট । হলাটর মেঝে হচ্ছে কারের পাটাতন 
এবৎ ভেতরে হলের 'তনাঁদকে ব্যালকাঁনর মত কাঠের পাটাতন 'দয়ে বসার 
ব্যবস্থা আছে। 

চ09%/181) (0৬10 00171021100, 80109067096 ] 



১৪২ শালখার হীতব্ত্ত 

এই টাউন হলের শোভাবর্ধন করছে কয়েকটি বৃহদাকার তৈলাঁচনর। 
তার মধ্যে দেয়ালের পূর্াদকে মোজাইক করা মণ্ডে স্থাপন করা হয়েছে 
গাদ্ধীজীর একটি পূর্ণবিয়ব তৈলাচত্ন । এর দু'পাশে রয়েছে দেশবম্ধ চিত্তরঞ্জন 
ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দুটি বৃহৎ তৈলাঁচত্র । গাঙ্ষণীজীর তৈলচিন্রটি স্থাপিত 
হয়োছল ১৯৫০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে । আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 
পূর্ণবয়ব তৈলচিন্রুটি উদ্বোধন করেন যশস্বিনী সরোঁজিনী নাইড্ । ১০ই 
জুলাই ১৯২৬ সাল। অবশ্য সুভাষচন্ড্রের তৈলাচন্রাট কবে টাঙ্গানো হয়েছিল 
ভার সাল তারিখ জানা যায় নি। 

স্পালক্চিম্া মল্সাপোড়া হাউ €শ্চস্ণান্ন ) 
শালাকয়ার শ্মশান ঘাটাঁটি € মরাপোড়া ঘাট ) আজ থেকে প্রায় দশ বছর 

আগে তৈরি হয়োছল ! . প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অক্ষয় কুমার ঘোষাল নামে জনৈক 
নাগারক । ঘোষাল মশায় সম্বন্ধে অবশ্য বেশ কিছু জানা যায় না। এই 
শন্শানঘাটে খ্যাত অখ্যাত বহুজনকেই আগহনে বিলীন হ'তে হয়েছে । এই 
ঘাটাট আরও উল্লেখযোগ্য এই বলে যে, এখানেই শালখার সতীরা সতী 
হয়েছিল তায় আত্মাহাতি 'দয়ে । 

শ্রগাীক্টীর্ভন 

বঙ্গদেশে কালঈকীত'নের প্রচলন কখন কোথায় এবং কে করোছিলেন তা 
সঠিক করে বলা যায় না। অথচ কালধকীতনের প্রচলন শালকেতে বেশ চোখে 
পড়ে। এমনাঁক শালকের কালীকীত্তন দল আঁবিভন্ত বাংলাদেশের ববাঁভন্ন 
স্থানে কালঈকঈত্তন করে খবই সুনাম অর্জন করেছিল । আজও তার কিছু 
হা্দশ পাওয়। ষায়। কালীকীতনের ইতিহাস লিখতে গেলে প্রথমেই 
আন্দুলের প্রোমক মহারাজের নাম মনে পড়ে । আন্দুল্বে কালীকীত'ন 
দলের তিনি শুধু*প্রাতত্ঠাতাই নন সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে তিনিই কালাবকীতনের 
সাথক সুষ্টা। তারই দেবীমাহাজ্ম্ের বাঁধা গানগাল দিয়ে এ দলাঁট 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । পরবতর্টকালে তাঁরই বাঁধা গান দিয়ে শালিখার 
কালখকশর্তন দলগবীল গাঠিত হয়। কালীকীতনের গানগরীলতে এক দিকে 
যেমন দেবীর প্রশান্তরুপ বণ'না করা হয়েছে তেমাঁন তাঁর উগ্নর্পও বর্ণনা 
করা হয়েছে। 

শালখায় প্রথম কালখকণতনের দল গঠিত হয়েছিল ১১নং হারমোহন 
মৃখাজ লেনে অথাৎ ডাঃ জীবানন্দ মুখাজীর বাঁড়। দলের মান্টার ছিলেন 
হলাবাব্ (যতীন্দ্রনাথ ঘোষ) । এই দলে ভাল গায়ক ও বার্দকদের বেশ সমন্বয় 
ঘটোৌছল । শন্ত্যানন্দ মুখাজাঁ শিক্ষক জ্যোতির্ময় মুখাজশর পিতা ) 
হারমোনিয়াম ও করোনেড সহযোগে ভাল গান গাইতেন। জ্যোতময় বাবও 



শাঁলখার ট্কটাঁক ১৪৩ 

কয়েকটি চলচ্চিত্রে আভিনয় করে চলেছেন । কালাপদ চ্যাটাজশর বাঁশী, সত্য 
মুখাজাঁর তবলা আর বেচাবাবুর গান সে যুগে সকলেরই ভাল লাগত। 
কালামাহাত্থ্য বর্ণনায় হলাবাবুর নেতৃত্বে এরা তদাননভ্তন বাংলাদেশের 'বাভন্ন 
স্থানে গান গাইবারও আমন্ত্রণ পেতেন। পরব্তর্নকালে এই দল থেকেই 
হলাবাবু বেরিয়ে এসে বাীণাপাঁণি ক্লাবে যোগদান করেন । বাণাপাণ ক্লাব 
কালখকণতনদল 1হসেবে আজও 1কন্তু আস্তত্ব বজায় রেখে চলেছে । 

স্টলকার্ট লেনে ক্ষাদরাম নন্দীর বাঁড়তে কালীকগতনের একটি আসর 
বসতো । পানাকৃণ্ড ছিলেন এর প্রধান পৃঙ্ঞপোবক। মুলগায়ক ছিলেন 
গ"ইরাম দাস। 

গোবদ্ধন সঙ্গীত ও সাহত্য সমাজ থেকে সত'চরণ মৃখাজাঁ বোরয়ে এসে 
'একটি অপেরা দল গঠন করবার চেষ্টা করেন । প্রথমে ঠিক হয় “দেবাঁমাহা ত্য” 
নামে একটি নাটক তাঁরা মণ্যস্থ করবেন । বিশেষ অসুবিধা থাকায় পরে তাঁরা 
ঠিক করলেন যে, ওটি গণাতনাট্য হসেবে মণ্চ্ছু করবেন ! অবশ্য পরে তাও 
হ'ল না। সবশেষে প্রোমক মহারাজের গান দিয়েই তাঁরা কালীকখত'ন দল গঠন 
করলেন । এই কালীকীতন দলটি শালিখা কালকীত'ন সমিতি নামে পারাঁচিত 
হ'ল। এই দলের খ্যাত পালা “পাণ্ডব গৌরব' গণীতিনাট্যাট মৈমনাঁসংহের 
নাটোরের মহারাজার বাঁড়তে অভিনীত হয়। এই পালাটি এতই মনোজ্ঞ 
হয়োছিল যে, নাটোরের মহারাজা এই দলটিকে তাঁদের স্বাকীতি হিসেবে একটি 
পাখোয়াজ উপহার দিয়েছিলেন । আজও শালখা কালটঈীকীত'ন সাঁমাত 
ওটি ব্যবহার ক'রে ধন্য হচ্ছে। 

শাঁলখায় মেয়েদেরও একটি কালীকাতন দল ছিল। সেই দলাঁট এ 
পানাকুণ্ডুর বাঁড়তেই গড়ে উঠোছল। 

বীণাপাঁণ-সামাতি শালকের প্রবীণ লে।কদের কাছে খুবই একটি পারাঁচিত 
প্রতিষ্ঠান । জীবানন্দবাবর বাড়তে কালীকখত'ন দলটি বন্ধ হ'য়ে গেলে এ 
দলের প্রধান হলাবাবৃু বাঁণাপাঁণি ক্লাবে যোগদান করেন । বাণাপাঁণ ক্লাবের 
কালনকীতন এককালে খুবই নাম করোছিল। শালকের হারিদাস পাইনের 
বাঁড়তে এদের আসর বসত । রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু অনুত্ডানে এই 
বণাপাঁণ ক্লা কালীকঈতন করে বহু সুনাম অন করেছে । আজও 
দৃলালচন্দ্র ব্যানাজর্ঁর উৎসাহে হারানচন্দ্র ব্যানাজীর বাঁড়তে তাঁদের নিয়ামত 
গানের আসর বসে। 

সপ্ন স্মৃতি পালাগাক্স 
এই পাঠাগারাঁট ১৯১৭ সালের ওত্রা অক্টোবর মাধবচন্দ্ের পুত্র ক্ষীরোদ 

চন্দ্র এবং পৌন্র শদ্দধতল চন্দ্র ঘোষ প্রাতিষ্ঞঠা করেন। এই অঞণলের সাংস্কৃতিক 
উন্নাততে পাঠাগারটির অবদান উল্লেখ করার মত। বহু বিদগ্ধ জনের 
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উপাাস্থতিতে এট ধন্য হয়ে আছে যাঁদের মধ্যে ডঃ সর্ব পল্লীরাধাকৃফণ ও 
মহেন্দ্রলাল সরকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ন্িতল বিশিন্ট এই পাঠাগারাটি 
প্রাচধনগ্রন্থ সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য স্থান আঁধকার করে আছে। পয়মটি বছরের 
এই পাঠাগারের অবাস্থাতি শা'লিখাবাসর গরব করার বন্তু। 

হাওগুড়া মিিউন্িিসিপাাল্িডিক্ল প্রথন্ম 

অন্বৈতন্নিক্ু প্রাথম্সিক্চ ব্রিহ্যাললস্ত 

হাওড়া মউীনাসপ্যালীট প্রাথামক শিক্ষা বিস্তারে শহরে কয়েকটি প্রাথামক 
[বদ্যালয় আজও চালাচ্ছে । সেখানে ছান্রছান্রীরা ীবনা খরচায় পড়াশুনা 
করে। এ রকম যে অবৈতন্দিক বিদ্যালয়টি প্রথম শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
পৌর সভার উদ্যোগে তাও শালখায়ই প্রথম । বিদ্যালয়াটর নাম হ'ল ফকির 
বাগান হাফিজ আবদংল্লা মেমোরিয়াল মিউীনাঁসপ্যাল ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয়, 
১০ নং ফাঁকর বাগান লেন। প্রাতিষ্ঠাকাল হচ্ছে ১.৭.১৯২৩, 

প্রথন্ম হিল্্রী প্রাথস্সিক্ক লিছ্যোভনস্র 

হিন্দ ভাষাভাষীদের জন্য এরকম একাঁট প্রারথামক অবৈতানক বিদ্যালয় 
পৌরসভা প্রথম প্রতিষ্ঠা করলেন ১০।৮।১৯২৫ সালে ১৩৩, জে, এন, মৃখাজাঁ 
রোডে --যার নাম হচ্ছে ঘুষাঁড় হিন্দশ 'মউানাসপ্যাল ফ্রি প্রাইমারী স্কুল । 

স্াতিনখান্তর কুলি সজক্ুল 

বিদ্রোহী কাঁব কাজী নজরুল ইসলামের এক কালে শালিখায় নিয়ামত 
যাওয়া আসা ছিল। ১৯২৫-২৬ সাল হবে। কবির তখন বেশ নামডাক । 
প্রাতি রাববারই সন্ধ্যায় তাঁর আসর বসতো বাবুডাঙ্গার চরণ মঞ্চিলকের বাড়িতে । 
এই চরণবাবুর ভাই শচীন্দ্রনাথ বসু মাজ্লক € এম, এ, ল. রতনবাবু ) এক 
উত্চুদরের এসাজ বাঁজয়ে ছিলেন। পেশায় তান 'শক্ষকতা করলেও 
( শাঁলথা 1হন্দু স্কুল) নেশা হিসেবে তান গান-বাজনা নিয়েই থাকতেন । 

চরণবাবূর ভগ্নীপাঁত শান্তি সিংহ ছিলেন কাঁবর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু 
সেই সৃবাদেই শচীগন্দের সঙ্গে কবিরও ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধি পায়। প্রাত রাঁববার 
শাঁলখায় আসার আগে কাঁব কালাঘাটে গিয়ে মাকালখর [সদরের টপ পরে 
তাঁর 'সডেন বডির মোটর গাঁড় ক'রে চরণবাবুূর বাড়িতে আসতেন। 
গাঁড়তে ঝড় বড় করে ইংরেজীতে লেখা থাকতো পু ঘি. [. (কাজী নজরুল 
ইসলাম )। সন্ধ্যে থেকেই চলতো গ্রানের আসর । কাঁবর সেই উদাত্তকন্টে 
গান শোনার জন্য সৌঁদনে ষে যুবকদের ভাঁড় হতো তাঁরা অবশ্য আজ বৃদ্ধের 
দলে। কাঁবর নিজ কণ্ঠে 'জাতের নামে বজ্জাতি তোর, যত সব থেলছে 
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জুয়া, জাত জাঁলয়ার'__আরেকাঁট বিখ্যাত গান--বিদায় সন্ধ্যা আসল এ 
ঘনায়ে নয়নে অন্ধকার/হে প্রিয়, আমার যান্রাপথ অশ্রু পিছল করো না আর'- 
গান দুটির সুর আজও মহণ্টমেয় শ্রোতাদের কানে বাজে। 

প্রথহ্ম ল্লেডিু শ্পিল্লী 

এই অগ্চলের গায়ক গাঁয়কারা 'হন্দুস্থান রেকর্ডে অনেক আগেই রেকড' 
করেছেন । কিন্তু এ অণ্ুলের প্রথম বেতার শিল্প হিসেবে নাম করতে হয় 
বিনয় আঁধকারীর | বনয়বাবু ১৯৩১ সালে বেতার-ীশল্পণ হিসেবে প্রথম 
গান করেন। তখনকার দিনে বিনয়বাবুর গান আজও বয়স্কদের কানে বাজে । 
[বনয়বাব্ এখনও শালিখায় বাস ক'রে সৎগণীতচ5 ক'রে যাচ্ছেন । 

্গা্পীপতিলাুক্ পািস্পালা। 

কাশঈপাঁত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ইতিপবে আমরা অনেক স্থানেই উল্লেখ 
করোছি। প্রকৃত পক্ষে উত্তর হাগড়ার িদ্যোতংজনের মধ্যে তাঁকে নানাস্থানে 
1ভন্ন ভিন্ন রূপে দেখতে পাওয়া যাবে । সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে শিক্ষা 
প্রসারে তাঁর দানও অস্বীকার করা যায় না। নিজ শ্রমে ও ব্যয়ে ১৯৩১ সালে 
981১।১ জৌঁলয়াপাড়া লেনে কে, পি, ঘটক, কোম্পানশর কুলনীঘরের কাছে এই 
অবৈতাঁনক পাঠশালাটি হয়েছিল । চলেছিল ১৯৩৪ সাল অবাঁধ। 

৩১/১ জেলিনশ্রাশাড়ী তেনে আাঁড়িি 
শালকেতে কিছ: 'কছ বাঁড়তে সঙ্গীতচচা হ'ত । কোন কোন বাড়তে 

বাঈজশী নাচেরও ব্যবপ্থা ছিল । কিন্তু ওপরের বাঁড়টির মত শালকের 
সঙ্গখতচচরি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আধ্ন একাঁট বাড খখজে পাওয়। যাবে না। এই 
বাঁড়াটর একটু ইতিহাস বলা যেতে পারে । পাঁচু অর্ণবের নাম শালকের সঙ্গত 
পিপাস্ লোকের কাছে আত. পারাঁচত। ভাল টুত্রী গাইয়ে ?িসেবে পারচুবাবুর 
খ্যাঁত ছিল । অল্পবয়সে সংসারী হ'য়েও সঙ্গগতচচরি মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে 
রেখেছিলেন । তাঁরই সুবাদে এই বাঁড়টিতে আসর বসতো ধ্রুপদী ও মাগ' 
সঙ্গীতের । সেই আসরে যাঁরা আসতেন তাঁরা ভারতের সঙ্গীত জগতের এক 
একজন দিক-পাল--তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাদল খাঁ সাহেব, ভনজ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, 
যাঁমনধ গাঙ্গুলধ, পরসৃলবাঈ, 'বলায়েৎ খাঁ সাহেব, আমীর খাঁ, কৃষচন্দ্র দে ও 
গোলাম আলি খাঁ সাহেব প্রমুখ সঙ্গীত শিজ্পীবন্দ। তবলচিদের মধ্যে ছিলেন 
পণ্ডিত িষণ-মহারাজ, পশ্ডিত রঙ্গলাল িশ্র, মহাপুরুষ মিশ্র প্রমুখ । সেরা 

নাচিয়েদের পায়ের নৃপুরের আওয়াজে আমোঁদত হ'য়ে উঠত--জেলিয়াপাড়া 
লেনের এই বাঁড়াটি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন_ পাণ্ডিত শোহনলাল মিশ্র, 
জললাল মিশ্র, বিজ মহারাজ ও পণ্ডিত শম্ভু মহারাজ । শালিখার এই ধাঁড়টি 
নৃত্য এবং সঙ্গতাঁশল্পাীদের কাছে একটি তাঁথন্ষেতর স্বরপ | 

শা. ই --১১ 
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বনজার্ট পাটা 

শালিখায় আগেকার মত আজও সরস্বতী পূজো হয়। শুধু হয় বললেই 
বলা হয় না-অৎখ্যায় ও ব্যয়ে তখনকার দিনের চাইতে আজ বেশী পৃুজোই হ'য়ে 
থাকে। কিন্তু তখনকার দিনে সরস্বতণ ভাসানোর দিন যে দ.শ্য দেখা যেত 
তা আজ একেবারেই নেই। সরস্বতশ পুজোর ভাসানের দিন আজ থেকে 
৬০1৭০ বছর আগে যে শোভাযাত্রা বেবতো তার কথা অনেক প্রবীণদের কাছেই 
শোনা যায়। এ শোভাবান্্রাগলির বৈশিঘ্ট্য হিল দুটি একটি কনসাট" 
পাটির সমাবেশ ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাভন্ন সাইজের তুবড় পোড়ান ৷ সরস্বতণ 
ঠাকুর ভাসান উপলক্ষ্যে নতুন নতুন গান বাঁধার প্রাতিযোগিতা চলতো । স্থানখয় 
কাব ও গায়করা এব্যাপারে খুব তৎপর হ'য়ে কাবতা রচনা করে সুরারোপ 
করতেন। প্রাতমার আগে আগে 'বাভন্ন ক্লাবের সভ্যরা রাস্তায় গান করতে 
করতে এগোতেন। একপো এবং আধ সের খোলের তুবাঁড় ফাটয়ে রাস্তার 
«ধারে দর্শকদের আমোদ্তি করা হতো । এ গায়ক দলের পেছনেই থাকতো 
কনসার্ট পার্ট । বিশেষ নামী কনসাট পাটঁগহলির মধ্যে ছিল কানাই সাধ্খাঁর 
বাড়র কনসাট পার্স, কৃষ্ণীমত্র লেনের বরোদা ফ্রেপ্ডস- কনসাট“ পাট, 
পিলখানার আশু মাল্পকের লীলাক্লাব কনসাট পাট (তাঁর মেয়ের নাম) 
ও বশণাপাঁণ সামাতর কনসাট' পাট । বরোদা কনসাট' পাট পারচাললা 
করতেন সংরেশ গাঙ্গুলী মশায় । বীণাপাঁণি ক্লাবের উল্লেখযোগ্য কনসাট" 
বাঁজয়ে ছিলেন বসশুকুমার নন্দী, 'িত্যানন্দ মুখাজশী, কালিপদ চ্যাটাজখ 
(ক্লযারিওনেট ), চারুচন্দ্র চৌধুরধ, গৌর মুখাজশী (তবলা), রজনশকান্ত 
মুখাজাঁ (বেহালা) আঁবনাশ ঘোন (ক্যোরিওনেট )। এ অগুলের নাম 
হারমোনিয়াম বাঁজয়ে ছিলেন হাওড়া কোটে'র মুহুরী শাহজাহান আলম। 
ঞৌলয়াপাড়া লেনে দ$খীরাম কোটালের বাঁড়তে সৃধীরদাসের পাঁরচালনায় 
একটি ভাল কনসার্ট পাটা ছিল । স্বাধীনতালাভের পরেও আমরা দেখোছ। 
ুধীরবাবু একজন ভাল কনসাট পরিচালক ও উ*চু দরের ক্ল্যারওনেট বাদক 

ছিলেন। এট তোর হয়োছল ১৯৩৪ সালে । সংধারবাব্ এত উচু স্তরের 
বাঁশ বাঁজয়ে 1ছলেন যে, প্রাসদ্ধ সবকার বায়চাঁদ বড়াল তাঁকে নিজ দলে 
অন্তুন্ত করেছিলেন। অপর সদস্য দুঃখাঁরাম কোটাল পিগলহ বাঁশিতে ও 
[কস রোডের পঞ্চানন ঘোষ ট্রামপেট বাজনায় ওস্তাদ ছিলেন । দৃঃখীরামবাবু 
অন্যাদকে আবার ডাকাব্কো ছিলেন। আর্য সমাজের পবকুরে ডুবন্ত এক 
মৃহলাকে বাঁচিয়ে তুলে “স্টেটসম্যান' কাগজের পাতায় স্থান পেয়োছলেন। 
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বতমান শতাব্দীর পণ্াাশ দশকে শালকেতে ইয়ৎ অকেন্ট্রার' নামে আর 
একট সংন্দর দল গড়ে উঠেছিল ৷ দখপস্থায়শ না হ'লেও এই প্রাঁতষ্ঞানের কথা 
আজও অনেকের মনে পড়ে । পাঁরচালক ছিলেন ইন্দ্রীজং দাস। এই ইন্দ্রীজৎ 
দাস এ সময়ে হাস্যকৌতুকেরও একজন উল্লেখযোগা কমোঁডিয়ান ছিলেন । 

কনসার্ট পার্টি যে সেকালে কেবল শালিখাতেই খুব জনাপ্রয় ছিল তা 
নয়। তদানীন্তন কলকাতাতেও কনসার্ট পাঁটি'র বেশ কদর ছিল । নটস্য 
অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মকথাতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে গেছেন। তান 
[ীলখেছেন-__-ভবানীপুরে তখন ছিল তিন চারটে কনসাট" পাঁটি:। তারা এ 
শশবপাব্তীর পেছনে খোলামেলা খোড়ার গাঁড়তে বসে কনসাট" বাজাতে 
বাজাতে যেত। "" 'আড়গড়া” থেকে ঘোড়সোয়ার পাওয়া যেত তারা যেত 
শোভাধান্রার আগে আগে । তারপর ফিটন গাড়ী, ল্যান্ডোগাড়শ । মাঝে মাঝে 
তুবড়ী জ্বালানো হচ্ছে । দীপক তারাবাজি লাল আলো, নল আলো--হয়তো 
বাএক সময় একটা হাউই হস করে আকাশে উঠে গেল।১ এঁদক থেকে সে 
যুগের কলকাত। ও শালকের বেশ সুন্দর মিল ধরা পড়ছে। 

হন্নগঞ্ড আাজান্ন 

প্রায় একশ বছরেরও আগে প্রখ্যাত কাঁব রূপচাঁদ পক্ষী কলকাতায় বাজার 
নামের আ'ধক্য দেখে কাবতা লিখো ছিলেন-_ 

বাগবাজার, কাঁলবাজার 
বাজারে বাজারে একাকার 
এত বাজার দোকানদার 
কোন রাজ্যে নাইক আর । 

ন্তু কলকাতার অপর তাঁর শািখায় বাজারের আধিক্য মোটেই দেখা 

যাবে না। অবশ্য বাগানের আধক্যের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। 

শাখার একাটই নাম করা বাজার আছে যার নাম হরগঞ্জ বাজার। হরমোহিন' 

দেবীর নামানৃসারে এই বাজারের নাম হয় হরগঞ্জ বাজার। শিবগোপাল 

ব্যানাজধর ঠাকুরমার নাম ছিল হরমোহনী। এই জায়গাগুলি শিবগোপাল 

বাবুর জাঁমদারীর অন্তভযন্ত ছিল। পরে তিনি কলকাতার দাঁয়েদের কাছে 

২। আঁদ নিবাস গুঁড়শা। পিতার নাম গোরহরি দান । উাবংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের 

স.কণ্ঠ গায়ক । খাঁচার মত একটা গাড়িতে চড়ে বেড়াতেন বলে নাম হয়োছল 'পন্ষণ' । সমসামায়ক 

“ঘটনা দন গান বে'ধোঁছলেন। আগমন”, বিজয়নাগান, বাউলের দেহতত্তেবর গান রচনাতেও নাম 'ছিল। 

৯৮৪৮ খুন্টাব্দ পর্যন্ত জশীবত ছিলেন। 



১৪৮ শালখার ইতিবৃত্ত 

বক্র করে দেন। দাঁয়েরা অবশ্য নামাঁট আর পালটায়নি । সেই নাম আজও. 
চলে আসছে । িবগোপালবাবুর আমল থেকেই বাজারে অন্নপ্ণা পুজো 
চলে আসছে । তখন অবশ্য বাড়ুজ্জে বাঁড় থেকেই পজোর ভোগ রান্না 
হ'য়ে আসতো । আজ পুজো হ'লেও এ ব্রাঙ্গণবাঁড়র সঙ্গে এর কোন: 
সম্পক নেই । 

প্রথগ্গম নালিহ হোক 
উওর হাওড়ায় জেলার চারটি বড় বড় হাসপাতাল রয়েছে ধেমন হাওড়া 

জেনারেল হাসপাতাল, হনুমান হাসপাতাল, সত্যবালা দেবী হাসপাতাল ও 
লক্ষঃীদেবী জয়সোয়াল হাসপাতাল । হাসপাতাল অনেক আগে হ'লেও 
নাস হোম কিন্ত বেশ দিন হয়ান । শালিখায় প্রথম নাসিৎ হোম করেন 
ডাঃ মলিনচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ও ডাঃ জীবানন্দ মুখাজঁ । এদের যৌথ উদ্যোগেই 
'আরোগ্য ভবন' নামে একটি লাস হোম প্রাতষ্ঠিত হয় কুমারেশ হাউসে 
(বত'মান অজয় ভবনে )। প্রথমে সাতটি শয্যা ছিল । পরে এট বাবৃডাঙ্জার 
বত'মান “মান্তির বাঁড়'তে স্থানান্তারত হয়। বেশ কয়েক বছর চলার পর ওটি 
বন্ধ হ'য়ে যায়। চিকিৎসক হিসেবে এদের দু'জনেরই বেশ তখন খ্যাতি ছিল । 

স্পাতিলহখাল্ল ঙ্গে সাল্ুল্প লাড়িল্স আোগাম্বোগ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশের সঙ্গে শাঁলখার বেশ ঘাঁনষ্ত যোগাযোগ ছিল । 

মহারাজা সৌরীণ্র মোহন খাকুর ও মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের আত্মণয় 
প্রণবেন্দ্র ঠাকুর ও জীমৃতবাহন ঠাকুর দটঘণদন শালখায় বাস করেছিলেন । 
জীম:তবাহন ঠাকুর বাবুলাল রাজঘারয়া বালিকা [বদ্যালয়ের হেডপশ্ডিতরূপে 
বহাঁদন অধ্যাপনার কাজ করেছেন । কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র 
রথণীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কিছুদিন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য লেনে অধ্যাপক নিম'লকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের আঁতিথা গ্রহণ ক'রে তাঁর বাঁড়তে বাম করতেন। 

দাদাসাল্ুল্ল 
শরং পাণ্ডিত মশায় €দাদাঠাকুর ) গোলমোহরে তাঁর মেয়ের কোয়াটারে 

বেশ কয়েক বছর বাস ক'রে গেছেন । মতত্যুর বেশ কিছুদিন আগে পযন্ত এই 
যোগাযোগ অব্যাহত ছিল । এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে শালকের বেশ যোগাযোগ 
ছিল। 

প্রথন্ম জাম্মাস্মাণ পাঞলাগাল্স 
শাখায় বেশ কয়েকটি বড় পাঠাগার থাকলেও বিষুপদ স্মাতি পাঠাগার 

একটি বিশেষ কারণে উল্লেখ করার মত। প্রথমে এটি স্থাঁপিত হয় একাট শিশু 
পাঠাগার হিসেবে ১৯৩৪ সালের ১৩ই মা শ্রীরাম ঢ্যাৎ রোডে শালাকয়া ক্লাবের 
পাশের ঘরে। এখন এটি একটি ছোট-বড় সকলেরই পাঠাগার । পাঠক 



শালখার টুকটা'কি ১৪৯ 

বইয়ের কাছে যাবে এটাই স্বাভাবক। কিন্তু এই পাঠাগারের পাঁরচালকরা 
স্থির করলেন যে, বইও পাঠকের কাছে নীজেই গিয়ে হাঁজর হবে। তাই 
কর্মকতরা ১৯৬০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পাঠাগারের ভ্রাম্যমাণ শাখার 
উদ্বোধন করালেন তদানীন্তন হাওড়া পৌরসভার সভাপাঁত নির্মলকৃমার 
মৃখাজশকে দিয়ে । এই উদ্যোগট যে খুবই আঁভনব ছল তা বুঝতে পারা 
যাবে পরের দিন সতবাদপন্রের একটি সৎবাদ থেকে । স্টেটসম্যান পান্রিকা 
শলখছে--ন17৪৮ 0116৪ 10৭ 10 ৩৪০99085116 18 20986 10 00] 

49198 810 10%811ণ 1990110.+ এই পাঠাগারাটর পেছনে পান্ালাল আটা, 
সতীশন্দ্রনাথ বপু মল্লিক ও হেমন্তকৃমার ভট্টাচার্যের শ্রম স্মরণ করার মত। 

আজও পাঠাগারাঁট পাঠকদের আকর্ষণ করে । 

দেশ্পত্যাগেন্স আগে জ্ভ্ঞানক্মজ্দ্রেল্স শেষ জন্নভা। 

১৯৪১ সালের ১৬ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইংরেজ পতীলশের চোখে ধুলো 
দয়ে দেশ থেকে অন্তধনি হন । তার আগে [তান ১৯৪০ সালে জুলাই থেকে 
ডিসেম্বর অবধি প্রোসডোঁল্স জেলে ছিলেন। জেলে অনশন ক'রলে শরীর 
অসংস্থ হ'য়ে পড়ে । ফলে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় এলাগন রোডের বাড়িতে 
নজরবন্দ করে রাখা হয় । তারপরের ঘটনা সকলেরই জানা আছে ১৯৪০ 
সালের জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস হবে --তিনি শালিখার জটাধারী পার্কে 
এসে বস্তু তা করেছিলেন দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসর 
ক ভূমিকা তখন হবে বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কম্টিপাথরে বিচার 
করে। সোঁদনের সভায় যে কি পাঁরমাণ লোক জড় হয়োছিল তা প্রবীণদের 
স্ম'তিতে আজও উঞ্জবল হয়ে আছে। সোঁদনের সভায় আপা যাওয়ার পথে 
জ, টি. রোডের 'বাভিন্ন মোড়ে তাঁর গাড়ী থামিয়ে জনতা ফুলের মালা 'দিয়ে 
আঁভনন্দন জানিয়েছিল । সেই বন্তুতার কিছুদিন পরেই সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার 
হ'য়ে ১৯৪০ সালে জুলাই মাপে প্রেসিডেল্সপী জেলে যান। তাই সোঁদনের 
জটাধারী পাকের সভাটি আজও একাঁটি এতিহাঁসক সভা ব'লে 'চাহত হ'য়ে 
আসছে-বশেষ ক'রে শালিখাবাসীর কাছে। সম্ভবতঃ দেশত্যাগের আগে 
এটিই তাঁর শেষ প্রকাশ্য জনসভা । স্টেটসম্যান কাগজ সম্পকে তাঁর উন্তটি 
আজও মহাঙ্টমেয় 'বদপ্ধ জনের স্মৃতিতে রয়েছে। তান বলেছিলেন-_ 
'স্টেউসম্যান যখন আমাদের গালাগাল দেবে, জানবেন আমরা ঠিক করাছ। আর 
স্টেটসম্যান যখন আমাদের প্রশংসা করবে জানবেন আমরা ভুল বরাছি। 

হুলন্মআজ। 

শ্রাবণী পাৃর্ণিমায় বাঁধাঘাটের সত্যনারায়ণ জিউর মন্দিরে বিশেষ 
আড়দ্বরের সঙ্গে ঝুলনযান্লা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঝৃলন উপলক্ষ্যে বাঁড়ীটিকে 

১। [ উত্ত পাঁরিকাটি তখন ইংরেজ শাসকের মূলতঃ মুখপার ছিল। ] 



১৫০ শালিখাকস ইতিবৃত্ত 

দেখবার মত করে সাজান হয়। 1বশেষভাবে দর্শকদের আকৃষ্ট করে এঁ 
বাড়তে রক্ষিত বাভিম্ব ধরণের আয়নাতে মানুষের আকৃতির প্রাতচ্ছাঁব দেখে ॥ 
ছাতুবাবৃর ঘাটের মুখে শ্রীশ্রখরামসশতা ও শ্রীশ্রীশিবজীউ মন্দিরের ঝৃলন' 
যান্রা উৎসবও এ অণ্লের একাঁট উল্লেখযোগ্য উৎসব । মন্দিরটি তোর 
করোছিলেন মাঁনকচন্দ্র ভকতের পুত্র কিষণলাল ভকত ও হরে িষাণলাল ভকত. 
১২৮৮ সালে। 

্গমীতনলানুহ্ল নেম্প পা৯্শালা 

ক্ষেতমিত্রলেনস্থ বনওয়ারগলাল রায়ের বাড়িতে আর একি অবৈতানিক নৈশ 
শিক্ষাকেন্দু চলতো সুনশঈলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় । প্রায় হাজার 
দুয়েক ছেলেমেয়ে সুনীলবাবৃর সাহায্যে পঠন, পাঠন ও গাঁণতের শিক্ষালাভ 
করে। একক প্রচেত্টায় কোন রকম সরকার ও বে-সরকারণ সাহায্য ছাড়াই 
সুনখলবাবহর নীরব জনসেবার রত তারফ করার মত। এই কেন্দ্রটি 
চলোছিল ১৮ বছর (১৯৪৬-৬৩ )। 

উক্তল্র হাগুড়াল্প প্রথম পুজি েডেল প্রাপ্ত 

কলকাতা পুলিশের জনৈক সাজেন্টি নাম রামপদ গাঙ্গুলী । ১৯৭০, 
সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাস্ট্রপতি ঘোষণা করলেন 'বাঁভন্ন কৃতী পালিশ 
কমণদের নাম যাঁরা দেশের সেবায় উল্লেখযোগ্য সেবা দিয়েছেন । সে বছর 
গোয়েন্দা [িবভাগে প্রশঘসনখয় কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা পুলিশ মেডেল 
পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শালাঁকয়ারই আঁধবাসশ রামপদ গাঙ্গুলণ । 
দেশ স্বাধীন হবার পর উত্তর হাওড়ায় তানই প্রথম রাষ্ট্রপাঁতর পুলিশ মেডেল 
পান। অকৃতদার এই প্রৌঢ় সৃদেহশ সাজেশ্ট আজও শালকের কশোর ও 
যুবকদের মধ্যে শর্লীরচচ্চা ও সমাজ বিরোধগদ্রে বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মনোবল 
যোগানোর জন্য নিঃস্বাথভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংদেহখ 
রামপদবাবৃর আর একটি কর্ীত হচ্ছে গঙ্গাবক্ষে কিশোপ কিশোরদের সাঁতার 
অনুশশলন করানো । তাঁর তোর কিশোররা যে ভাবে শরীরচচ ক'রে 
বাড়াঁত মনোবল লাভ করছে যুগান্তর পান্রকা থেকে তারই উদ্ধৃতি দেওয়া হল _ 
'শালিখার কৈবতপ্পাড়ার গৰ্ঁ এখন তিনাঁট ১৪ বছরের ছেলে যারা মঙ্গলবার: 
দুপুরে ই'টের আধলা ছখড়ে এক ডাকাত কাৎং করেছে ।৯ 

এই তিনজন কিশোর হচ্ছে শম্ভু মণ্ডল, [বল মাখাল এবং সংশান্ত বড়াল। 
সাধবাঁদক মশায় তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “বড়রা খন ভয়ে ডাকাত ধ'রতে, 
গেলেন না তখন তোমাদের মত ফিশোরদের মনে এত সাহস এল কি করে 2৮ 

৯। ঘঃগাল্তর ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯, 



শালিখার টুকিটাকি ১৫১ 

সঙ্গে সঙ্গে খ্রি মাসকোঁটয়াসরা উত্তর 'দয়োছল, 'সাজেপ্ট রামপদ গাঙ্গলশই 
আমাদের সাহসের উৎস 1১, 

যেকোন দিন সকাল এটা থেকে ৬ টায় শালখার নতুনঘাটের গঙ্গাবক্ষে 
বহু ছাত্র পারবত রামপদবাবৃকে যে কেউই দেখতে পাবেন। 

প্রথ্থন্ম মেনন্সেজ্েল্পস তলদেত্ত্য 

শালখার বিভিন্ন গুণীজন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের গহণপণা প্রাতাঙ্ঠিত 
করেছেন-_কিস্তু গণতান্নিক নিবচনের মাধ্যমে শাঁলিখার কোন বাসিন্দা 
কলকাতা বশ্বাবদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নবাঁচিত হ'তে পারেন নি । ১৯৮১ 
সালে সেনেটের যে নিবচিন হ'য়ে গেল তাতে গ্রন্থাগারিকদের প্রাতাঁনাঁধ হিসেবে 
শালখার দশনেন্দ্রনাথ গ-প্ত সেনেটের সদস্য 'নবাঁচিত হয়েছেন । এ অণুলের 
আর এক বাসিন্দা এ নিবচিনেই সদস্য নিবাঁচিত হন-াতিনি হচ্ছেন অধ্যাপক 
সুশান্ত চক্রবতর্শী। সম্ভবতঃ এরাই উত্তর হাওড়ার প্রথম সেনেটের সদস্য । 

হাগুড়ডান্অ্র প্রর্থন্থ 

সবশেষে শালখার এমন একজন ব্যান্তর নাম করছি 'যাঁন একজন সামান্য 
কারিগর থেকে একজন নামন্গ শিল্পপাঁত হসেবে আজ হাওড়ায় পাঁরচিত । 'তাঁন 
ভারতের প্রাতিটি চেম্বার অব কমাসের কার্যকরা সামাতির সদস্য । ভারতের 
হয়ে তান প্যারিসে ইন্টারন্য।/শানাল চেম্বার অব কমাসের সদস্য হয়ে শালিখা 
তথা হাওড়াবাসশর মুখোঞঙ্জবল করেছেন । ইতিপৃবে হাওড়াবাসীর পক্ষে 
এই সম্মান লাভ করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় ন। শিক্ষা বস্তারে ও সমাজ 
সেবায় তাঁর তৎপরতা উৎসাহব্যঞ্জক । ইনিই হচ্ছেন অবনী দত্ত । 

৯। বাঁগাল্তর এ 



উনবিংশ অধ্যায় 

ত কিমৃ? 
এ পর্যন্ত বাভন্ন ক্ষেত্রে শাঁলখার অতীত এঁতহ্যের কথা নানা অধ্যায়ে 

আলোচনা করা হয়েছে। আমরা হয়তো এইসব ঘটনা পাঠ ক'রে উচ্লোসিত 
হব। আর অতত ইতিহাসের খবর জেনে বিস্মত প্রায় আরও ঘটনা 
অনুসন্ধানে ভবিষ্যতে আগ্রহ হব। জাতীয় জীবনে যেমন অতগত ইতিহাস 
রোমল্থনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ঠিক ভেমাঁন আগ্াঁলক ইতিহাসেরও গৌরবময় 
অতাঁতের খবর রাখার আবশ্যকতা আছে। কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা বায় 
যে, প্রাচীন এতিহ্য তখাঁন মহিমান্বিত হ'য়ে উঠবে যখন তার উত্তরসূরীরা 
অতাঁত গৌরবের কথা স্মরণ ক'রে নতুন গৌরবের সৌধ নিমাণে অগ্রণী হবেন । 

শালিখা ও ঘুষুড়র এই অগ্লাঁট একদা বঙ্গবাসী অধ্যুষিত অণল হ'লেও 
উনাবিংশ শতাব্দীর শেষ দৃ'দশক থেকে এখানে অ-বঙ্গবাসীদের ভীড় বাড়তে 
থাকে। এর কারণ অনুসন্ধানে বেশী দর আমাদের যেতে হবে না। স্মরণ 
করা যেতে পারে যে. হাওড়া জেলার মধ্যে হাওড়া শহরের এই অংশাঁট 
অথনৈতিক দিক থেকে সাঁবশেষ উন্নত । শপ ও বাণিজ্যের প্রসার ও 
কলকাতা শহরের সান্নিধ্য এই অণ্চলকে করে তুলেছে আরও গংরুত্বপৃ্ণ। 
হাওড়া শহর বলতে আমরা হাওড়া, ব্যটিরা, মালিপাঁচঘরা, গোলাবাড়ী, 
শিবপুরের কিছ্ অংশ এবং বালি থানার অণ্চল [িশেষকেই বোঝাতে চাইছি ।১ 

এই জেলার শল্পায়ণ হয়েছে হৃগলশ নদীর পশ্চিমতশর বরাবর ধরে। 
১৯৬১ সালের সেন্সাস িপোটে বলা হয়েছে "70%8)) (0165) 1৪ 819 
10086 01108901890 0186106 $0) ডড৪॥ 73920881. পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জেলা 
শহরে যখন শতকরা ২৫ ভাগ লোক বাস করে তখন হাওড়া শহরের এই অহশে 
শতকরা ৪১ ভাগ লোক বাস করে। শিজ্পায়ণের ফলে অ-বঙ্গবাসাঁ মানুষের 
যেমন এখানে ভখড় হয়েছে তেমাঁন দেশাবিভাগের ফলেও এই তগ্চলে অ-পাশ্চিম 
বঙ্গবাসখ বাঙ্গালখর ভীড়ের গুরুত্বও অনস্বীকার্ধ। এই অণুলের লোকবসাতর 
ঘনত্ব যে পরিমাণ বেড়েছে তা নিচের পাঁরসহখ্যান থেকেই পারিত্কার হবে । 

ক্প্রাত বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব__১৯০১ সাল -১৯৬১ সালের মধ্যে 

১৯৬১ ১৯৫১ ১৯৪১ ১৯৩১ ১৯২১ ১৯১১ ১১০১ 
হাওড়া শহর ৪৬,০৫৬ ৪৩,৫৩৭ ৩৮,০৮২ ২,৫৭৮ ১৯,৬০৯ ১৭,৯০০ ১৫,৭৯৫ 

ভন জনা _ জনা জনা ভান জন জন 

গত বাট বছরে অর্থাৎ ১৯০১ থেকে ১৯৬১ পাল পধন্ত হাওড়া শহরের 
৯] 170130106 055009 77800 00০01 3 7705/181) 1961 

(20905 [২501 1961 ড/০১%360891, 170%%181:. 



অতঃ কম- ? ১৫৩ 

জনসহখ্যা কি হারে বেড়েছে তা ওপরের পাঁরসংখ্যানই ব'লে দেবে । এই 
শহরাণলেই আবার জেলার সবাঁধিক মৃলধন নিয়োজিত রয়েছে । সেই মলধন 
যে কেবল হাওড়াবাসশর কল্যাণেই ব্যয়িত হচ্ছে তা নয় কলকাতা তথা 
পশ্চিমবঙ্গের অথনীতিকে চাঙ্গা করে রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরত্বপূর্ণ 
'ভূমিকা গ্রহণ ক'রে চলেছে । জেলার অর্থনীতিতে কি পাঁরমাণ অর্থ এ অঞুলে 
বনিয়োজিত হচ্ছে তা নিচের পাঁরসৎখ্যান থেকেই স্পম্ট হবে। 

উ ১৯৫১.৫২ সালের প্থিতিশশল মূল্যানুসারে শিদপে নট নিয়োগের আনুমানিক পাঁরমাণ 
(কোটি টাকায় ) 

77 
এ চলা 1118 
19 [৪টি রা 

ডা ছা ও ইভা 2 কটু 
4? ৮. 3] 15৮115118৯৮ 
ণ 12 চি! পু] [58 রি 3] 142 তি 

2 [ভি 2 15£া হাই 
কাঁষ সংক্রান্ত শঃপ ৬২৯ ১১২৯ ৫০9৭ এণ্ড ৮১৯০ ১১২৩ 
শ্রম শিল্প ২২২৪ ৩৯১৩ ২৮০৮ ৪২ ৯৭ ৩৮৯৫ ৪৯ ১৫ 
বাণজ্য ও পাঁরবহন শিল্প ১৫৩৮ ২৭৬১ ১৮৩৩ ২৮০৫ ১৮ ৭৮ ২৩৭০ 

অন্যান্য সেবা বিষয়ক শিল্প ১১০৯ ২১১৭ ১৩৮৭ ২১২২ ১২৬২ ১৫৯২ 

মোট ৫&&৭০ ১০০০০ ৬৫৩৫ ১০০০০ ৭১৯২৫ ১০০ 00 

উপাঁরউন্ত সবকাঁট োবভাগেই অ-পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মলধন ও কমণর 
আধিক্য যে বেশ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 

এই অৎশে প্রধানতঃ দুটি ধমের লোকেরাই বসবাস করে । ১৯৬১ সালের 
আদম সুমারীর রিপোর্ট অনুষায়শ হাওডা শহরাণ্লে হিশ্দ শতকরা ৮৭৯৫ 
ভাগ এবং মুসলমান শতকরা ১১৪২ ভাগ বসবাস করে । বাকিরা অন্যান্য 
ধমের লোক । ভাষার দিক থেকে এ িপোর্টেই বলা হয়েছে শতকরা ৬৩ ৩৫ 
ভাগ বাথলাভাষী, শতকরা ২২ ৩৫ ভাগ 'হন্দীভাষী ও শতকরা ৯৮০ ভাগ 
উদ-ভাষশী। 

এই অণ্চলের অথণনোতিক প্রাধান্য দিনাদনই অ-পশ্চিমবঙ্গবাসখদের আয়ত্তে 
চলে যাচ্ছে । বস্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংদ্কাঁতি চচঁয়ি তারা তেমন উল্লেখযোগ্য 

8811০ 16901708880] 90156% 15001, 70%/81) 10150101765 ৪. ৮২ 
ক011512798100161, 

টকা £ 
কাঁষ সংক্রান্ত শিপ কীঁষ, পশপালন. মৎস্য চ।ষ, বনজাশল্প ও চা। 
শ্রম শিল্প - কারখানা, সিল, ক্ষুদুশিন্প ও খান । 
বাঁণজ্য ও পাঁরুবহন শিক্প- রেলওয়ে, অন্যানা পাঁরবহন, ব্যাক, বীমা ও ছোট বড় ব্যবসা। 
অন্যান্য সেবা বিধয়ক-_বাস্তু নিমণি, ডান্তার, ওকালতি, জনসেবা বিষয়ক বিষয়। 



১৫৪ শালিখার ইতিব্ত্ত 

দণ্টান্ত চ্ছাপন করতে এখনও পারে নি। ধমপঁয় ব্যাপারে অবশ্য তাঁরা কিছ 
কিছ দর্শনীয় মন্দির ও ধমণশালা স্থাপন ক'রে সেখানে কথকতা, রামায়ণ- 
মহাভারত ও গশতাপাঠের নিয়মিত বাবস্থা করেছেন । লোকাশিক্ষার কাজে 
এর উপকারিতা অস্বীকার করা যাবে না। ধনবান অ-পশ্চিমবঙ্গবাস? ব্যক্তিরা 
কিছু কিছু আছ-পারষদ € [ুদ০৪৮ 8০৫5 ) গঠন ক'রে এ অণ্লের জাতি ধর্ম 
নাবশেষে লোকহিতে অর্থব্যয় করে আসছেন। এ'দের মধ্যে সুরেখা ট্রাষ্ট, 
জালান ট্রাষ্ট, বজরঙ্গবলণ ট্রাম্ট বাঁডর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । ধর্মীয় 
সহনশীলতার ক্ষেত্রে আর্ধসমাজের ভূমিকাও উল্লেখ করা যেতে পারে । আজ 
শালিখা ও ঘুষ্ণড় অণলে বঙ্গবাসী ও অ-বঙ্গবাসশর সথখ্যা প্রায় সমানে সমানে 
এসে দাঁড়য়েছে। কোথাও বা আঁধক্যেও পাঁরণত হয়েছে। এ অগুলের 
অ-বঙ্গবাপীদের সাংস্কৃতিক চেতনা বহুলাংশে উন্নত হ'লেও বঙ্গ সৎদ্কীতিতে 
তাদের প্রভাব এখনও তেমন চোখে পড়ার মত নয় । 

মুসলিম সম্প্রদায়ের সহখ্যা এখানে অত্যন্ত কম হ'লেও তাঁরা নিজেদের 
গণ্ডীর মধোই নিজেদের সীমায়িত রেখে চলেছে । মসজিদ ও দরগাগ:লি 
হচ্ছে তাঁদের সংস্কীতির পইঠস্থানস্বরূপ । এগুলির মাধ্যমেই তারা নিজ 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সেবা ও সৎস্কৃতিমঃলক কাজ চাঁলয়ে ষাচ্ছে। এখানকার 
স্থানীয় শিক্ষা সংস্কীতিতে তাদের তেমন কোন প্রভাবই চোখে পড়ার মত নয়। 
হয়তো এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এরা বেধঈীর ভাগই অ-বঙ্গীয় মুসলমান ব'লে । 

এই অণুলের বঙ্গবাপীকা অথনোতিক দিকে একদা সংপ্রাতাচ্ঠত থাকলেও 
আজ 'কন্তু সেই প্রাধান্য আর নেই । বরৎ দিনাদনই ব্যবসা-বাঁণজ্যে আধীনক 
প্রাতযোগিতায় তারা হটে যাচ্ছে। চাক;রী প্রধান এই জাতির ভাবিষ্যত 
[নিশ্চয়ই এ অঞ্চলের শিল্প-সৎস্কীতিকে আঁধকতর আগুয়ান করার কাজে অদূর 
ভবিষ্যতেই কঠোর সমস্যার সংঞ্ট করতে পারে । সুতরাং উৎপাদনশগল 
কাজে বাঙ্গালী সমাজকে এাঁগয়ে আসতে হবে । তথাঁপও বলব অতাঁতে 
যেমন সার্বিক উন্নাতি ও সংস্কৃতি চচধযি এ অগুলের বঙ্গবাসীরা অগ্রণী 
হয়োছলেন তেমাঁনভাবে ভাঁবষ্যৎ সন্তানরা অতীতের আঁভজ্ঞতাকে সামনে রেখে 
আরও এগিয়ে যাবে । মনে বাখতে হবে বঙ্গ সংস্কৃতি কখনও কারো কাছে 
দশর্ঘীদন পরাজয় বরণ কবে থাকে নি। ক্ষাণক বন্ধ্যাবস্থায় থাঝকলেও আবার 
তাতে নতুন প্রাণ সণ্গারে সে সক্ষম হয়েছে। 

তাই কাঁবর কথায় অনাগত ভবিষ্যত আমাদের উত্তরস:রীদের উদ্দেশে 
আহবান জানাই সেই প্রস্তাতির, যে প্রস্তুতিতে নিয়াতির অলগ্ঘ্য বিধানে সমস্ত 
গ্লাঁন ও মালনতা দূর ক'রে সবব্যাপক আলোকোৎসবে তারা উদার 
অভ্য-্দয়কে আভিনম্দন জানাতে পারে-- 

ভেঙ্গেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময় 
তোমারই হউক জয়। 



পরিশিষ্ট 
স্বান্ুডাজ্্ান্র বানুদে বাড়ি 

৪ঠা আগম্ট, ১৭৭৫ সাল | মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁস হ'ল কলকাতার 
গড়ের মাঠের এক প্রান্তে । হাজার হাজার লোক সোঁদন শোকসন্তপ্ত | ব্রাহ্ণরা 
সেদিন কলকাতাকে বদ্ধভূমি বা অপাঁবন্ন ভূমি ব'লে গণ্য করেছিলেন । অনেক 
ব্লাহ্মণই সোঁদন অন্নজলও গ্রহণ করেন 'ন। আবার বহু ব্রাহ্মণ কলকাতা ছেড়ে 
গঙ্গার পশ্চিম তীরে চলে এলেন । শিবপুর, বালি, বেলুড়, উত্তরপাড়া প্রভৃতি 
স্থানেও তাঁরা এসে আস্তানা বে'ধোঁছলেন । 'ভদ্রুলোকেরা সৌদন কলকাতায় 
আহার করিল না। গঙ্গা পার হাবড়া (হাওড়া) শিবপুর প্রভাতি স্থানে 
আহারের আয়োজন করেন । অনেক ত্রাঙ্গণ গঙ্গার অপর পারে গিয়া গহ 
[নমণি করিতে লাগিলেন 1১ 

শোনা যায়, বাবুডাঙ্গার শিবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৃবর্পুরুষরা 
মহারাজ নন্দকমারের ফাঁপগকে উপলক্ষ্য ক'রে বদ্ধভূমি কলকাতা ত্যাগ ক'রে 
গঙ্গার পশ্চিম কূলে এসে বাস করেছিলেন । ইঁতিপূবে আমরা রাধামোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করোছ। তাঁর আমল থেকেই এদের 
জাঁমদারঈ চলে আসাছল । বাংলাদেশের চট্রগ্রামে তাঁদের জামদারধধ ছিল বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বধমানের মহারাজা এই বাঁড়তে যে প্রমারা (একপ্রকার তাসের 
জুয়া ) খেলতে আসতেন তাও আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । রাধামোহনের 

১৯ পুত্র ছিল। বিস্তু প্রত্যেকেই অপ্ত্রক হওয়ায় তাঁরা প্রত্যেকেই পাষ্য পত্র 
নেন। রাধামোহনের পর এ বংশের উল্লেখষোগ্য নাম হচ্ছে শবগোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । শিবের কাছে মান্ত ক'রে এই ছেলের জন্ম হয়োছিল ব'লে 
তাঁর অনুরুপ নাম হয়েছে । আজও 'শালাঁকয়া হাউপ্ে'র বাঁড়র প্বাঁদকের 
সামানায় ছ”ট শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এই 'শিবগোপালের চারাটি 

সন্তানের নাম হচ্ছে পাল্নালাল, মণিলাল, জ্যোতিরভষণ ও কাশ্তভূষণ। 
বাবুদের বাঁড়র নাম থেকেই বাবুডাঙ্গার নাম হয়েছে । বতণ্মানে এই বাড়িটির 
নাম “শালকিয়া হাউস'। িবগোপালের ভাগনখর সঙ্গে সাহিতা-সম্রাট' 
বাঁঞকমচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায়ের মেজদাদা সঞ্জশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বেকারপতত 
যতণশশের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল । এই বিয়েকে কেন্দ্রে ক'রে বাঁঙ্কমচন্দ্র ও 
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যে মতাঁবরোধ ছিল তাও বাগকমচন্দ্রের 'চাঠতেই, 
জানতে পারা ষায়। ছেলে বেকার হ'লেও জমিদার বাঁড়র কন্যার সঙ্গে 

[ মহায়াজ নল্দূকুমারের ফাঁসী - চগ্ডীচরণ সেন] 



১৫৬ শাঁলখার ইতিবন্ত 

বিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে আভিজাত্য ও গৌরব আছে তা সঞ্জশবচন্দ্র ধরতে 
মোটেই ভুল করেন নি। কিন্তু বিষয়বাদ্ধ সম্পন্ন বাঁকমচন্দ্ুও এরুপ 
বয়েকে মন থেকে স্বাগত জানাতে পারেন 'নি। 

সঞ্জীব ও বঁঙ্িকমের মধ্যে যে পন্রালাপ হয়েছিল তা এখানে ছেপে দেওয়া 
হল। 

১৫ই নভেম্বর, ১৮৭৪ 
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প্রেরক শ্রশবাঙিকমচন্দ্র শমনঃ 
প্রণামা শত সহসও নিবেদণ্ বিশেষ, 

আপনি যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে যে পন্ন 'লাখয়াছেন, তাহার উত্তর আম 
বাংলায় লাখিলাম। ইহার কারণ এই যে, আবশ্যক হইলে বা উাঁচত বিবেচনা 
কারলে পিতাঠাকুরকে পন্তাট পাঠাইয়া দিবেন । 

শ্রীষুত্ত € পিতা যাদবচন্দ্র ) আপনাকে যতাঁশের বিবাহ সম্বন্ধে ষোলশত 
টাকা কর্জ করিতে বলিয়াছেন। কজ" পাওয়া আশ্চয্য নে । আপাঁন না 
পুন শ্রাঘুন্ত আজ্ঞা করিলে অনেকে কজ দিবে । কর্জ কারলে আপনার 
বন্তমান পাঁচ হাজার টাকার খণের উপর ৭০০০ টাকা হইবে ইহার পারহশোধের 
সম্ভাবনা কি! এক্ষণে আপাঁন কত কাঁরিয়। মাসে কর্জ শোধ করিয়া থাকেন। 
কোন মাসে কুড়ি টাকা. কোন মাসে ীকছুই নয়। অন্য কুঁড়ি বছর অবধি 
আপনি খাণগ্রস্ত, কখন খণ্রে বাঁদ্ধ ব্যতীত পাঁরশোধ কারতে পারেন না। 
ভাবষাতে যে অন্য প্রকারে হইবে তাহার ক লক্ষণ দেখা যায়? কিছুই না! 
তবে ইহা নিশ্চিত বলা বাইতে পারে যে, এক্ষণে আপাঁন যে খণ করিবেন তাহা 
পারশোধের সম্ভাবনা নাই । যেখণ পাঁরশোধ কাঁরতে পারিবেন না, মনে 
জানতেছেন, তা গ্রহণ করা পরকে ফাঁক দিয়া টাকা লওয়া হয় ! 

বাঙকমচন্দ্র নিজেও জানতেন যে, সঞ্জীবচন্দ্ হয়তো ছেনের বাহ জাঁমদার 
বাড়তে না ?দয়ে ছাড়বেন না। তাই তান পরেই এ চিঠরই অপর অংশে 
লিখছেন-__ 

িতীশের বিবাহে আপাঁন বা শ্রীষুন্ত (পিতা যাদবচন্দ্র) এক পয়সাও 
ধণ কারতে পারবেন না। ইহাতে বলিবেন, যতণশের ক বিবাহ দেওয়া হইবে 
নাঃ আমার বিবেচনায় যতশীশের বিবাহ দুই বছর পরেও ভাল, তথাপি খণ 
কর্তব্য নহে । নিতান্ত যদি 'ববাহ দেওয়া কর্তব্য হয় (কিন্তু তাহার প্রয়োজন 
নাই ) অক্ষয় সরকারের কাছে আপনার চাঁরশত টাকা পাওনা আছে, সে এখন 
[দিবে না সত্য বটে। বিল্তু গঙ্গাচরণকে ধাঁরতে পারলে সে দিতে পারে। 
সেই চারিশত টাকা আদায় করুন। আর আপাঁন দ-শতটাকা দিতে পারে, 
শ্রীযুক্ত দু'শটাকা, আমিও দু'শত টাকা দিব। এই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া 



পরিশিষ্ট ১৫৭, 

বিবাহ দিন। খণ করতে পারিবেন না। এই সকল টাকা সংগ্রহ কারতে 
দুইীতন মাস লাগবে । অতএব এই ফাজ্গুন মাসে বিবাহ হইতে পারে। 
প্রণতঃ বাঁঙঁকম। ৩০শে কার্তক। [ বঞ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পন্র_ 
গোপালচন্দ্র রায় 1৯ 

জমিদার বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ১৪ বছরের বেকার ধতখশের বিবাহের ঘটা যে 
কি রকম হয়োছিল তাও এখানে উল্লেখ করার মত । গোপালবাবু লিখছেন-_ 
যতাশের বিয়ে হয়েছিল হাওড়া শহরে শালফিয়ার এক জামদার বংশে । বিয়ের 
জাঁকজমক কি রকম হয়োছিল তার একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা 
যাবে। বর বয়ে করতে 'গিয়োছল, সেকালের প্রথা অনুযায়ী পালাক বা 
জুড়ি গাড়ীতে চেপে নয় । গিয়েছিল রাজকীয় ভাবে হাতশতে চেপে 1৮২ 

গোপালবাবু 'শালখার জাঁমদার বাড়শ্'র কথাই উল্লেখ করে ক্ষান্ত 
হয়েছেন- কোন: জামদার বাঁড় তার উল্লেখ নেই- উজ্লেখ নেই কনের নামও । 
এই জাঁমদার বাঁড় হচ্ছে বাবুডাঙ্গার শিবগোপাল ব্যানার বাঁড়-আর 
সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রবধূ হচ্ছেন শিবগোপালবাবৃূর ভাঁগনধ মতারাণী দেবী। 
উচ্লেখ্য, বাঁঙকমচন্দ্রের এ বিবাহে আচ্ছা থাকলেও তিনি 'িবাহবাসরে 
উপাস্থত ছিলেন ।৩ 

শালিখায় প্রাচীনতম দৃগেধ্সব হচ্ছে এই বাড়ুজ্জের বাঁড়র। আজও 
নাটমান্দরে সেই দুগেত্সব চলে আসছে । এই পুজো চাল করোছিলেন 
রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অথাৎ ১৭৮০-৮৫ সাল থেকে । 

আর্ুখ 1 বহু 
শালিখার আদ বাঁসন্দাদের মধ্যে সাধুখাঁরা অন্যতম প্রাচনতম বৎশ। 

এ অণুলে এরা জমিদারও বটে। বংশব্দ্ধির ফলে আজ অনেক সাধুখা 

পারবারই শালখায় দেখতে পাওয়া যাবে । কিন্তু বংশ গৌরবের ও প্রাচীনত্বের 
দিক থেকে কাশশীনাথ সাধুখাঁর নাম বিশেষ উন্লেখযোগ্য । হরগঞ্জ রোডের 
ওপরই এই কাশশনাথ সাধুখাঁ জামদারী সম্পত্তি অজ'ন করেন । হরগঞ্জ রোডে 
'জোড়ামান্দির' তাঁরই প্রাতান্ঠত। এখানে শ্রীশ্রনরত্রে্বর শিবঠাকুর, কেদারনাথ 
[শিবঠাকুর ও শ্রীধরঠাকুরের বিগ্রহ প্রাতাঙ্ঠত রয়েছে। 

সাধুখাঁ বংশের মূল ব্যবসাই হচ্ছে তেলের ব্যবসা । আর এই 
ব্যবসায়েই তাঁদের লক্ষী ঘরে আসে । গৌরমোহন সাধুখাঁ (গোর অয়েল 

দাস শশা ৬ | আপ 

৯) দেশ পন্রিকা ১৪ই জানয়ারণ ১৯৭৮ 
ই। দুষ্টব্য এবই . 
৩। [ লেখক গোপাল্সবাবুর সঙ্গে নৈহাটগ বাঁওকম পাঠাগাধে 'গয়ে দেখা করে 'শালিখার জাঁমদার 

বাড়ী' সম্বন্ধে আলোচন। করেন। কিন্তু তিনি ওর বেশট কিছ: বলতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তখন 

লেখক তাঁকে জামদার বাঁড়র নাম শোনান ও কনেরও নাম বলেন। গোপালবাবু এ ঝাপারে সন্তোষ 

প্রকাশ করেন। তথাটি কাল্তভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখককে জানান । ] 
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মিল) তেলের ব্যবসা ক'রে প্রচুর অর্থ রোজগার করেন। কাঁথত আছে, 
গৌরমোহনের সতিকাগৃহে একটি বিষধর সর্প ছব্রধারণ করোছল । ইহা 
তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা ব'লেই বংশের লোকেদের ধারণা ছিল । এই বংশে 
আর এক কর্ম ব্যান্ত ছিলেন উমাচরণ সাধুখাঁ। তাঁর দুই ছেলে কানাইলাল 
সাধুখাঁ ও বলাইচন্দ্র সাধুখাঁ তেলের ব্যবসা করেই প্রভূত অর্থের আঁধকারা 
হন। এদের দুই ভাইকে তাই তেলের রাজা' বলা হ'ত। অবশ্য এ অণুলের 
শিক্ষা বিস্তারেরও কাজে দান করতে তাঁরা কাপপণ্য করেন নি। শালাকয়া 
এ, এস, স্কুলের দোতলা 'নমণের জন্য তাঁরা ১৯২২ সালে ১২--১৩ হাজার 
টাকা দান করোছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা বস্তারে কানাইবাব্ তাঁর মা সাবিত্রী 
দেধীর নামে “পাবিশ্রশ বাঁলকা 'বদ্যালয়' গড়ে আজও শালখাবাসণকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রে গেছেন। কানাইবাবু সে যুগে অনারারা 
ম্যাঁজস্ট্রেটে হয়েছিলেন । কানাইববুর পনর বিজয় সাধুখাঁরও ধর্মকে 
যথেত্ট সুনাম আছে । ভারত সেবাশ্রম সংঘে এক লক্ষ টাকা দান ও হরগঞ্জ 
রোডের ওপর 'নিতাইগৌর মীন্দর প্রাতষ্ঠা তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য বশীর্ত। 
আজও এই বৎশের ছেলেরা তাঁদের চিরাচাঁরত ব্যবসাদিতে নিয়োজিত আছেন । 

হোঁম্নাল হাঁড়ি 
বাবৃডাঙ্গার ঘোষাল বাঁড় একটি নামী পরিবার । এরা এখানকার আদি 

বাঁপন্দা নন। হাওড়া জেলার মৃগকল্যাণ গ্রামে এদের বাস ছিল। এ 
শের খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন রাসাবহারী ঘোষাল । বদেযোাৎসাহী ও 

সমাজাহিতৈষী-. ব'লে তাঁর খ্যাত ছিল। শালাঁকয়া হিন্দ স্কুল সংগঠনে 
গঙ্গাধরবাবূর বিদ্যামত্তা ও রাসবিহারীবাবুর সামাঁজক প্রাতষ্ঠা ভীষণভাবে 
কাজ করোছিল ৷ রাসাঁবহারীবাবু সে যুগে অনারারী মৌজস্ট্রেটে ও হাওড়া 
পৌর সভার কামশনারও হয়েছিলেন । তাঁর বৎশধররা আজও শালকেতে 
বাস করছেন। তাঁদের মধ্যে বাডদা' খেলাধূলায় বিশেষ ক'রে মাখ্টযুদ্ধে 
এবং তৎপুত্র শ্যামল ঘোষাল ( চলীচন্র ও মণ) অভিনয়ে বিশেষ খাত অজ'ন 
করেছেন। পরবতণঁ বংশধরদের চাকৃরণই প্রধান জীবিকা । 

ব্রান্ুভাঙ্গান্স অহ্থা্জা ব্রহস্ণ 

আঁদবাস 'ছিল নদীয়া জেলায়। পাটের ব্যবসা ক'রতে এসোঁছলেন 
শশিভূষণ এ বঙ্গে । তখন থেকেই শালাকয়ায় থেকে যান। এ বংশের খ্যাতি 
হয় যোগেন্্লাথ মুখাজাঁর সময় থেকে। যোগেন্দ্নাথ জাতাঁয় কংগ্রেসের 
একজন আণালিক নেতা ছিলেন । উত্তরপাড়ার বিখ্যাত বিপ্রবীনেতা অমরনাথ 

“চট্টোপাধ্যায়ের ভগিনীর সঙ্গে যোগেন্দ্রপুত শখ্করলাল মখার্জীর বিয়ে হয়। 
সেই সন্ধে অমন্নবাবুও শালাকিয়ায় প্রায়ই আসতেন । যোগেল্দ্রবাবু ও 
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জ্যেত্ঠপুত্র শখকরলাল মুখাজশ দু'জনেই দেশের সেবা করতে গিয়ে কারাবরণ 
করেন । পিতাপন্ন উভয়েই হাওড়া পৌরসভায় ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে 
শালাঁকয়া তথা হাওড়া শহরের সেবা করে গেছেন ! আজও এই বংশের উত্তর- 
সংরখরা শালকের বাবুডাঙ্গাতেই বাস করছেন । 

পিজমানালস চোম্ন বহস্ণ 
পলখানার ঘোষ বংশ বলতে নন্দলাল ঘোষের বংশকেই বোঝায় । এ'রা 

প্রায় দেড়শো বছর আগে শালকিয়ায় আসেন। এদের আদি নিবাস ছিল 
হৃগলণ জেলায় । নন্দলালের ছেলেদের মধ্যে ডাঃ অমূল্য রতন ঘোষই ছিলেন 
তদানখন্তন যুগে এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য জননেতা । তান ইখরেজ আমলে 
এম, এল, সি,ও নিবিত হয়েছিলেন । 

দেশবন্ধহ চিন্ুরঞ্জন দাস, যতীদ্দ্ুমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, ডঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখাজঁ প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর জননায়করা তখন ডাঃ অমূল/রতনের 
বাড়তে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন । সম্পদ ও সমান দৃয়েরই এরা 
আধকারী ছিলেন । নন্দপোৌতর ডাঃ দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোষও পরব্তরঁকালে হাওড়া 
পৌরসভার সদস্য বনর্চিত হয়ে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংঘে জাঁড়ত 
হ'য়ে আজও সমাজের সেবা করে যাচ্ছেন। এই বংশের অন্যান্যরা আজও 
বান প্রকার ব্যবসা ক'রে নিজেদের সামাজক প্রাতিপত্তি বজায় রেখে 
চলেছেন। তবে নতৃন ছেলেরা উচ্চাশক্ষালাভ ক'রে চাক:রশতেও প্রবেশ 
করছে। ঘোষবাঁড়র জগদ্ধাতীী পুজো খুবই উল্লেখ্য । 

গুস্বাইন্ষিনস্ লেনেন্স মোহ সস 
শিলখানার আর এক নামী ঘোষ বংশ বলতে ওয়াট“কনস- লেনের মাধব 

ঘোষের বংশকেই বোঝায় । এদের আদি বাস ছিল মোঁদনীপুরে ঘাটাল 
মহকুমার অন্তর্গত কাগর্ীড় গ্রামে । পিতা ফকিরদাস ঘোষের মৃতু হ'লে 
জশীবকার খোঁজে বালক মাধব ১২৪৩ সালে পায়ে হেটে শাঁলখায় আসে মাকে 
সঙ্গে নিয়ে । বড় ভাই মধুসূদন হীতপূক্ইে শালিখায় এসে রোজগার করতে 
থাকেন। মাধব ঘোষ শাঁলখায় এসেই জাহাজের শ্রামক-ঠিকাদারধ করতে 
থাকেন। এতে তান বেশ অথোপাজন করতে থাকেন। পরে নিজ 
অধ্যবসায়গুণে আরও বেশ সংখাক জাহাজের কুলির কনদ্রান্ট পান। যোগ্যতা 
ও সততার ফলে সাহেবদের চোখে পড়েন মাধববাবৃ। ফলে নিজেও গঙ্গার 
এপার ওপার ফের চলাচলের জন্য স্টীমার ব্রয় করেন। জ্বাভাবিক ভাবেই 
ভাগ্য সংপ্রসন্ন হ'লে মাধববাবহ শালিখায় প্রচ্থর অর্থব্যয়ে বিরাট বাঁড় তোর 
করেন । দোল, দুগেঁংসব এবং বারোমাসে তের পাধণের ব্যবস্থা করেন । মাধব 
ঘোষের মত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ক্ষীরোদচন্দ্ু এবং পৌত্ব শীতলচন্দ্র ঘোষ 
ছাতুবাবূর ঘাটে তাঁর স্মাঁততে “মাধব ম্মাঁত পাঠাগার' নামে একাট সাধারণ 
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পাঠাগার স্থাপন করেন (১৯১৭) সালে । আজও তা নিজ আস্তত্ব গৌররের 
সঙ্গে বজায় রেখে চলেছে । শোনা যায়, এই জায়গাতেই নাক বালক মাধবচন্দ্ 
মাকে নিয়ে দেশ থেকে হেটে এসে ক্লান্ত নিবারণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ 
করোছলেন। মাধব ঘোষ রোড তাঁরই নামে । এ অঞ্চলের বহু ভূলম্পন্তি 
আজও এদের রয়েছে । শীতলচন্দ্র ঘোষ একজন দাতা 'হসেবে এ অণ্লে 
পাঁরাচিত ছিলেন । বংশের প্রাচগন দানধ্যানের এরীতহ্য আজও শগতলচন্দ্র ঘোষের 
অকৃতদদার পুত্র সুশশলচন্দ ঘোষ মশায় বহন ক'রে চলেছেন । তান রামকৃ্। 
ামীশনকে এক লক্ষ টাকা (১৯৬৩), হাওড়া সেবা সংঘের অনাথ মেয়েদের 
আবাস 'নমাণে ২২ হাজার টাকা, কলকাতার রামকৃষ্ণ দেবা প্রাতিষ্ঠানে পনেরাঁট 
শয্যা স্থাপন, এবং এমনতর বহযাবধ পাঠাগারও বিদ্যালয় উন্নাতিতে উদার হস্তে 
দান ক'রে চলেছেন। জাঁমদারী চলে গেলেও জীমদারী মেজাজ আজও 
সুশীলবাবূর মধ্যে দেখা যায়। বংশের অন্যান্য ছেলেরা আজও ব্যবসা 
বাঁণজ্ে নিজেদের ব্যাপত রেখে আধুনিক সমাজে নিজেদের প্রাতপাত্ত বজায় 
রেখে চলেছেন । নতুন ছেলেরা উচ্চ শিক্ষালাভ ক'রে আইন ব্যবসা ও 
চাকংসাকে জশীবকা হিসেবে গ্রহণ করছে । গ্রামের সঙ্গে কোন সম্পক নেই ॥ 

স্পালিহাল্ল মুশুজেজ াড়ি 
শাঁলখার মৃখহজ্জে বাঁড় বললে সবাই একবাক্যে বলবে, এ বাড়িটি হচ্ছে 

'রামলাল মুখাজশর বাড়ি । বস্তুতঃ উনাবংশ শতাধ্দীর "দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 
ব্তমান শতাব্দীর সর্তোর দশক অবাধ এই অগুলে পারিবারাঁটির সামাজিক 
বিশেষ করে রাজনোতিক প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। শালাঁকয়ায় 
এ বংশের প্রথম বাস শুরু হয় রামলাল মুখাজাঁর আমল থেকে । এদের 
1পত:ভূম ছিল ২৪ পরগণা জেলার মগরা থানার অন্তত রাঙ্গলাবাদ গ্রামে 
রামবাব্ গ্রামের স্কুলে পাঠ শেষ ক'বে কলকাতার [70ঘণি [7861806107-এ পড়তে 
আসেন। এক আত্মীয় বাঁড়তে থেকে তানি কলকাতায় পড়তেন । মেধাবী 
ছান্র হিসেবে তিনি ডাফ চ্কলারাশপ লাভ করোছলেন। 'কন্তু ছান্রাবস্থায় 
পিতাবয়োগ হওয়ায় 'িবরাট সংসারের ভার তাঁর ওপরে পড়ে । উল্লেখ্য, 
রামবাবৃর তার 'তনাঁট বয়ে ছিল । পড়া ছেড়ে দিয়ে এক বলেতখ 
সদাগর্লী অফিসে চাকরী নেন। পরে এক ফরাসী কোম্পানীতে (7 
03০01011100 & 0০) অংশীদাররূপে যোগদান করেন । এ ফরাসশ সাহেব 
দেশে চলে গেলে রামবাবুকে এব্যবসাটি দিয়ে যান। ১৮৮৫ সালে 80015] 
11010591189 & 9০7৪ নামে কোম্পানীটি প্রথমোন্ত কোম্পানীরই নবপধয়ে 
নামাঁঙ্কত হয়। রামবাবূর একমান্র পুত্র আশুতোষ মুখাজীর ১৮৬৬-৬৭ 
সালে জ্ম হয়। এই পত্রলাভের সবাদেই রামবাবু গ্রামের বাড়ি রাঙিলাবাদে 
প্রথম দুগোঁতসব প্রচলন করেন । সেই পুজো পরবতর্ণকালে শালকের বাড়িতে 
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চলতে থাকে । অবশ্য কয়েক বছর হ'ল (১৯৭৮ সাল) দেই পূজো বন্ধ হয়ে 
গেছে । আশুবাব্ জীবন সুখেই কাটিয়ে গেছেন । তাঁরই আমলে শালিখায় 
'রামাবাস' তোর হয়। আশুবাবূর তিন পুত্র বিজলণ, বিজয় ও শৈলকুমারের 
নাম শালিখাবাসগর আত পাঁরাঁচত নাম । এরা তিনজনই বান্তগত সৌভাগ্য 
ছাড়া সামাজিক ও রাজনোতিক সৌভাগ্য লাভেও বাত হন নি। 'বিজয়বাবুর 
সহদয় ব্যবহার ও ওদার্ষের কথা আজও বহংজনে কাঁথত হয় । তবে রাজনোতক 
ক্ষমতায় শৈলকুমার প্রায় আমৃত্যু আঁধাম্টিত ছিলেন । বিজলীপনূত্র সন্তোষ- 
কুমার মুখাজর্ উচ্চশিক্ষালাভ করে ( অনারার মৌঁজিস্ট্রেটে হন) শিপ 
গঠনে আত্মনিয়োগ করেন । বিজয়পৃত্র নিম লকুমার জনসেবা ক'রে হাওড়ার 

পৌর প্রধান ও বিধান সভার সদস্যও (১৯৬৯) হয়োছিলেন। 
এই বংশের কথা যথাযোগাভাবে মূল্যায়ণ হবে শা যাঁদ 'বিজলী-পত্ণ 

ভানুমত দেবর কথা 'কাণ্ং বলা না হয। স্যার গুরঃদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পৌর ভানৃমতাঁ শালকের এই বাঁড়তে বড় বৌ হিসেবে আসেন । জীঁমদার 
পত্রী হয়েও ভানৃমতশ ছিলেন এক সমাজ সংবেদনশ্গলা মাহলা। বাল্য- 
[বিধবাদের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে তান ১৯২৬ সালে 'শালখা 
নারী শিহপ সাঁমাত' গড়ে তুলোছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে তাদেরকে 
সৎসাবেব গলগ্রহ হ'য়ে না থাকতে হয়। প্রয়োজনে তিনি পল্লীব লোকের 
বাঁড়ভে গিয়ে আত" পাঁড়তের সেবা করেছেন । *বশুর আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের ওপর তাব প্রভাব ছল উচ্লেখযোগ) | ভানুমতগ দেবীরই 
ইচছানৃপাবে আশংবাবু নিজ বাটিতে দুগপিঃঞ্জোতে বলি বঙ্ধ করেন। 
ভান.মতণর সেই প্রাতাঙ্ঠত নার। শিহপ সামাঁতাটি "ভাগ ভানুমতন নারী 
শিল্প সাখাঁতরূপে এ বাঁড়তে আছে। 

সমাজ ববতণনে এদের জীমদারী চলে গেছে । বাবগা বাণিজো আজ আর 
তেমন এবা এ'টে উঠতে পারছেন না। তাই জীণকা হিসেবে চাকরখ 
গ্রহণেও কেউ কেউ উদ্যোগণ হয়েছেন । রাঁঙ্গলাদাদে খাতায়াত শা থাকলেও 
রামলালের নামে একাঁটি উচ্চ 'বদ্যালয় আজও সেখানে আছে । এ অঞ্ুলে 
[শক্ষা সংস্কাতি ও সামাজিক বিবতনে এই পারিধারাঁটব প্রভাব অনস্বীকাধ-। 

হাতলাল্স বাড়ি 

শালাকয়া 'জটাধারী' পাকের নাম আতি পরিচিত । জটাধারী হালদার 

নামে জনৈক ব্যন্তর নামানুসারে এই পাকণটর নাম হয়েছে । শালিখার 

একটি প্রাচীন পাঁরবার এই হালদার বাঁড়। আঁদ নিবাস ছিল মোদন?পুরের 
ক্ষপরপাই গ্রামে । এখানে প্রায় দেড়শো বছরের বাস) শম্ভুনাথ হালদার ছিলেন 

বর্ধমান মহারাজের দেওয়ান। প্রচুর বিষয়সম্পান্ত সেই সুবাদেই লাভ 

করেন। শম্ভুনাথের পত্র জটাধারী হালদার হাওড়া পৌর সভার 

শা ই._-১২ 



১৬২ শালিখার ইতিবৃত্ত 

১নং ওয়ার্ডের প্রথম নিবাঁচিত কমিশনার ৷ জটাধারণবাবু মারা যাবার সময় 
তাঁর পত্র হরিপদ মাত্র তিন-চার বছরের শিশহ। জটাধারীবাবুর মততযুর 
পরেই হালদার বাড়তে এক ভশষণ ডাকাতি হয়। তাও আবার চাঠ দিয়েই 
করা হয়েছিল। সম্ভাব্য সাল ১৮৯০ । জটাধারীবাবুর সম্পদের কথা 
ডাকাতদেরও কানে 'গয়োছিল। কিন্তু তাঁর স্ত্ধ এতে ভাত না হ'য়ে (কেবল 
মাত্র শিশুপুত্রকে গ[প্ত স্থানে লাকয়ে রেখে) তানি সৌঁদন বাঁড়তেই 
রইলেন এবং ডাকাত আঁতাথদের "ব্য চষ্য লেহ্য পেয়” ক'রে খাওয়াবার 
কাজে বাস্ত থাকেন। যথা সময়ে ডাকাত দল এসে হাজির । গাহণথ 
ডাকাতদের প্রথমেই ভৃরভোজে আপ্যায়ত করেন। তাঁর আতথেয়তায় 
ডাকাতরা এতই সন্তত্ট হয় যে, শেষ পযন্ত কিছু না নিয়েই তারা গহত্যাগ 
করে। ডাকাতরা আসবে জেনে আগে থেকেই হালদার গিন্নী বাঁড়র প্রচুর 
বাসন-কোসন, টাকা, মোহর প্রভাতি থাঁল ক'রে হালদার পুকুরে (বত'মান 
জটাধারী পাকে । ডবয়ে রাখেন । শোনা যায়, এ পুকুরেই হালদারদের 
ধন দৌলত পাহারা দেবার জনা কাউকে ষক দেওয়া হয়োছল। বতমানে এ 
শের অধিকাৎশ ছেলেপৃলেরা এখনও শাঁলখায়ই আছে । 

ল্রেনান্র ক্লোডেল্স মোহ্ম বাড়ি 

শাঁলখা বেনারস রোডের ঘোষ বাঁড়ীটি হচ্ছে উত্তম ঘোষ মশায়ের বাঁড়। 
এদের আদি বাস ছিল হুগলী জেলার আগাই গ্রামে । পিতা রামসংন্দর 
১৪৬০ সাল নাগাদ শালখায় আসেন গুড়ের ব্যবসা করতে । রামবাবূর পতৃত্ 
উত্তমবাব্ (যাঁর নামে উত্তম ঘোষ লেন) সেকালে খুব দাপটেলোক ছিলেন । 
বত'মানে পারিজাত শসনেমার পাশে যে পুকুরাঁট আছে তাঁর পুরনো নাম 
ছিল 'হেদংয়া পাকণ । পরে অবশ্য স্বামন শ্রদ্ধানন্দের নামে নামাত্কত হয় । 
এর পেছনে অবশ্য একাঁটি কাঁহনশ আছে। এই পুকুরাটি নিয়ে হাওড়া 
1মউীনাঁসপ্যালিটির সঙ্গে উত্তম ঘোষের আমল। লে । বাঁওকমচন্দ্রে তখন 
হাওড়ার ডেপুটি মৌজপ্ট্রেট | ১৮৮৫-১৮৮৭ সাল হবে । বাঁঙকমচন্দ্র হঠাৎ 
একাঁদন উত্তমবাবৃর কাছে এসে প্রস্তাব দিলেন যে, মিউনাসিপ্যাল কতপক্ষ এ 
পাকণটকে কনে নিতে চান ৷ একে বাঁঙ্কমচন্দ্র তার ওপরে পয়সা 'দয়ে জাম 

জ্ীকনে নিতে চান _সুতরাৎ আর কথা নয়। কিন্তু দাম শুনলে হাসি সম্ব্রণ 
করা যাবে না-_মূল্য হচ্ছে মার এক ট্রাকা। এতাঁদিনের মামলা বাঁওকমবাবুর 
হস্তক্ষেপে মিটে গেল । দুপক্ষের সোলেনামা হ'য়ে পাকণটর নাম হয় 
শ্রদ্ধানন্দ পাক” । আজও সেই নামই চলে আসছে । উত্তমপনত্র গৌরহরি 
ঘোষ শালিখাবাসীর কাছে আঁত পাঁরচিত ! দীঘণদন হাওড়া 'মিউনিসি- 
প্যালাটর কমিশনার ছিলেন । উত্তম ঘোষের বেনারস রোডের বাঁড়টি 
এককালে শাঁলথার বঙ্গম্ হিসেবে বাবহত হ'ত । স্বদেশ যুগের বহু 



পাঁরাশষ্ট ১৬৩ 

সভা-সাঁমাতির কেন্দ্র ছিল এই বাঁড়াটি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, জ্ঞানার্জন 
খনয়োগী, ভারতের প্রান্তন রাষ্ট্রপাঁত রাজেন্দ্র প্রপাদ প্রমুখ নেতৃবন্দের পদধূলি 
পড়েছিল এই বাড়তে । স্বদেশ আন্দোলনের প্রচারের কাজে চারণকাঁব 
মৃুকুন্দ দাস সেই সময়ে এক মাস ধ'রে এই বাঁড়র নাট মাঁন্দরে স্বদেশগ যাত্রা 
আভনয় ক'রে গেছেন । বেল.ড় মঠের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ ক'রে স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজ এই বাঁড়তে এসে উঠোছিলেন এবং রামকুঞ্জ সেবাশ্রম গঠিত হ'ল 
এখানেই । তাঁরই হাতে দশক্ষা নিলেন সুধন্য মুখাজাঁ (চিৎস্বরুপানন্দ ) ও 
জানকণ বন্দ্যোপাধ্যায় । এই জানকীবাবুই গৌরবাবূর আধ্যাতক গুরুরপে 
পাঁরাচত। নানা প্রকার শি্পকাজে বতমান বৎশধররা ব্যাপ.ত আছেন । 
গ্রামের সঙ্গে কোন সম্পক“ নেই । 

জজ াড়ি 

শালখায় একটি মাত বাঁড়ই “জজের বাঁড়' ব'লে চাহত আছে। সেই 
বাঁড়াটর নম্বর হচ্ছে -১১৬নৎ ীজ, টি, রোড (নথ) অথাৎ ক্ষেত্রমিত্র 
লেনস্ছ পাকের দাক্ষণ 'দকের বিরাট বাঁড়টি। এই চট্রোপাধ্যায় বংশটির 
একাঁট এতিহাঁসিক প্রেক্ষাপটও আছে! সেটাও উল্লেখ করার “ত। রাজা 
আঁদশুর কনৌজ থেকে বাখ্লাদেশে পচজন ব্রাহ্মণ এনোছলেন ! তাঁদের 
মধ্যে দক্ষ ছিলেন অন্যতম । রাজা আঁদশ:রের পরবতর্শ বংশধর রাজা বল্লাল 
সেন দক্ষের সন্তানদের মধ্য থেকে চারজনকে কুলঈন আখ্যায় ভষত ঝ'রে এই 
বঙ্গে নিয়ে আসেন । এ চারজনের মধ্যে একজনের দ্বাদশ প্রুষ চণ্দরশেখর 
ধবদ্যালঙকার এই চট্রোপাধ্ায় বৎশ্র প্রীতি্ঞাতা। সম্পদ ও সম্মান দুয়েরই 
তাঁদের কোন অভাব ছিল না। চন্দ্রশেখ,রর বষ্টতম পর.ষই হচ্ছেন হরেকৃষ। 
চট্রোপাধার । এদের আদ নিবাস ছিল নদীয়া জেলায়। হরেকৃষ। 
চট্রোপাধ্যাষের পরমাসুন্দরী কন্যা ভগবতকে তদানীন্তন নদায়া-রাজা বিবাহ 
করতে চাইলে হরেকৃষ্ণ বংশমযাদা হানির আশঙ্কায় কলকাতায় [সমলা অঞ্চলে 
এসে বাস করতে থাকেন। জজের বাঁড়র প্রবীণ ব্যক্তি বাঁঙকম কুমার 
চট্টোপাধ্যায় জানালেন যে, তাঁর পিতামহরা ছিলেন অতুলচন্দ্র, প্রতুলচন্দ্র, 
অনৃকৃলচন্দ্র ও সানৃকৃলচন্দ্র। এই অনুকলচন্দ্ুই প্রথম কলকাতা থেকে 
শাখায় এসে সঈতানাথ বসু লেনে বসবাস করেন। তিনি এক নামকরা 
[চীকংসক ছিলেন । ডাঃ অনুকূলচন্ছুই হচ্ছেন মোঁডকেল কলেজের প্রথম 
ইণ্ডিয়ান সিভিল সাজেন। পরে তিনিই তাঁর অগ্রজ অতুলচন্দ্রকে ৯৯০০ 
খ:ইন্টাব্দে শালখায় নিয়ে আসেন। অতুলবাবু এঁ সময় হাওড়ার ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন । অবসর নিয়ে জি, টি, রোডের বাড়িতে তিনি বাস করতে 
থাকেন। এই অতুলবাবু খুব স্বেশ প্রেমিক ছিলেন। তাই স্বদেশী 



১৬৪ শালখার ইতিবৃত্ত 

মামলায় যাঁদের তিনি বিচার করতেন তাঁদেরই তান খালা ক'রে দিতেন । 
তাই তরি আর বেশ দর উন্নাতি হ'ল না। তদানধন্তন 'অম.তবাজার পান্নকা' 
অতুলবাবু সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন--ঘ০ 00205106100, 00 70:00006105.+ 

অপর ভাই প্রতুলচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় পাঞ্জাবে একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবন 
ছিলেন। তান পরে পাঞ্জাব হাইকোটে'র প্রধান বিচারপাঁত ও পাঞ্জাব 
[বন্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছিলেন । সেই থেকেই এই বাঁড়র নাম 
হয় 'জঙ্জের বাড়ি'। এই জজের বাঁড়র সামনেই রয়েছে জজ পূকৃর”?। এই 
পুকুরটি প্রাঁসম্ধ হ'য়ে আছে প্রাঁসদ্ধ সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ ও তাঁর শিষ্যার 
সম্তরণ প্রাতযোঁগতার সাক্ষী হয়ে । আজও সখতানাথ বসু লেন ও জি, টি, 
রোডের বাড়তে তাঁদের বৎশধররা বাস করছেন_তবে সেই বিদ্যার ও 
সম্পদের জৌলুস আজ আর নেই । 

ভ্যোহ আাঁড়ি 

শালিখার ঢ্যাৎ পাঁরবার একাঁট প্রাচীন বণ । এ'দের বংশের শাখা প্রশাখাও 
বেশ বদ্বি পেয়েছে । তবে বাবুডাঙ্গার শিবচন্দ্র ঢ্যাৎ পারবারাঁটই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এদের ব্যবধা-বাণিজ্যই ছিল প্রধান উপজীবিকা। এরা 
লক্ষঃীদেবর আশবাদে প্রচুর অথ'ও উপাজন করেছেন। শিবচন্দ্র ঢ্যাৎ 
একজন কৃতী ব্যবসায়ী ছিলেন। এদের অবস্থার উন্নাতির মূলে ছিল 
পিয়াশলাইয়ের ব্যবসা । গবলেতী 'ফরবেন কোম্পানীর দিয়াশলাইয়ের একা 
ছলেন বাংলাদেশে সেল এজেন্ট । এদের ক্যানিৎ জ্ট্রীটে বড় দোকান ছিল! 
তখনকার 1দনেও লাইন দিয়ে এ দোকানে দেয়াশলাই বেপারীদের কিনতে 
হ'ত। এথেকেই বিক্লীর পারমাণ ও চাঁহদা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারা যায়। 
প্রচুর অর্থের আধকারী হ'য়ে িববানত প্রচুর সম্পতিব আধিকার! হন । বাঁড়তে 
দগেৎ্িসব শুরু করলেন- সঙ্গে চলল আমোদ আহ্লাদ ও খাওয়ান দাওয়ান । 

পাওয়ার হাউসের পাশেই লাল রংঙের বাড়টি তখনকার 'দনে €১৯২৪-২৫ 
সন) এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তোর করা হয়োছিল। কিন্তু এই লংদন তাঁদের 
বেশখ দিন ভোগ করতে হ'ল না। কারণ দেশে তখন বিলেতাঁ দুব্য বয়কট 
আন্দোলন শুরু হয়েছে । তাই [বিলেত দিয়াশলাইয়েরও ব্যবসা ক্ষাতিগ্রস্ত 
হ'ল। এবার 'শিবচন্দ্র বাসের ব্যবসায়ে নামেন । পুত্র রাজাঁবহারশী ঢ্যাৎ 
এই ব্যবসাঁট দেখাশুনা করতেন । কার্তক ও গণেশ নামে দু'খানি বাস 
এ*রা চালয়েও প্রাতিযোগিতায় এটে উঠতে পারলেন না। শুরু করলেন 
ঢালাইয়ের কারখানা । তাতেও সীবধা করতে না পারায় সে কারখারও নণ্ট 
হয়ে যায়। বতর্মান বংশধররা ছোটখাট ব্যবসা ও চাকুরী ক'রে নিজেদের 
অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন । 



পাঁরাশন্ট ১৬৫ 

ব্রল্য সল্তিলাক্ধ 

শাঁলখায় রামযতন বসু পারবারের মত কি ধনে কি মানে আজও পর্যন্ত 
আর একট পারবারও হ'ল না বললেই চলে । এই রামযতন বসুর নাম 
বললে কেউই এই পাঁরবারকে চিনতে পারবেন না। কিম্তু যাঁদ বাল 
“বাঙ্গালবাবৃর পাঁরিবার তবেই একবাক্যে সবাই চিনতে পারবেন । পিলখানার 
দক্ষিণে রেল লাইনের ওপরে যে পোলাটি আছে সোঁটিই বাঙ্গালবাবৃর পোল 
নামে সমাঁধক প্রীসদ্ধ। আর এ পোলের নিচে টোলিফোন আফসের পাশেই 
রয়েছে বাঙ্গালবাব্র বাঁড়। যাঁদও আজ আর এ বাঁড়তে কোন বঙ্গবাসীকে 
দেখতে পাওয়া যাবে না। বাঁড়ীট হাত বদল হ'য়ে জনৈক অ-বাঙ্গালখর 
হাতে গিয়েছে । 

উনাঁবংশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়াধধে এই বংশের রামধতন বসহ ৯৮৬৩ সালে 
প্রথমেই ব্মান হাওড়া স্টেশন এলাকায় আস্তানা নেন। এদের আদ 
'নবাস ছিল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থানার অন্তগ“ত নয়াবাড়শ গ্রামে । রাম- 
যতন এখানে এলেন হোগলার বাবসা করতে । রামযতনের পত্র রামরতন 
ইথরেজ সরকারের দেওয়ানের কাজও করতেন । ১৮৬৩ সালে ইৎরেজ সরকার 
কর্তৃক যে প্রথম তিনজন ভারতীয় কাঁমশনারপদে নিযুস্ত হয়েছিলেন রামরতন 
শছলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম । আস্তে আস্তে এখানে তাঁরা জামদারত প্রতিষ্ঠা 
ক'রতে লাগলেন । বাঙ্জালবাবৃর বাজার (মার্টিন রেল স্টেশন) ও 
বাঙ্গালবাবুর ব্রীজ এ+দেরই তর । রেলপথ তোঁর হ'লে রেল লাইন পেরিয়ে 
বাজার যেতে হ'ত ব'লে বাঙ্গালবাব্ একাঁটি বিরাট কাঠের পোল তোরি করে- 
ছিলেন । পরে সোঁট ইৎরেজরা 'সিমেন্টে পারণত করেন । 

রামষতনের দহ'ছেলে রামরতন ও রাজলোচন। রামরতনের ছেলে 
হৃ্রমোহন (যাঁর নামে রাস্তা আছে ) ইৎরেজ কর্তৃক রায়বাহাদর আখ্যা 
পান এবৎ অনারারণ মেজিস্ট্রেটও হন। হরিমোহন বসর ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ 
বসহ সন্ন্যাসী হ'য়ে স্বামী হারহরানন্দ আরণ্যক নাম নিয়ে মধুপুরে 'কিপিল 
সঠ' প্রাতত্ঠা করেন। তাঁরই পাশ্ডিত্যপৃণণ গ্রল্থ 'পাতঞ্জল যোগদর্শন ও 
সাথখ্যদর্শন' আজও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়। 

রাজলোচনের পূত্র ঈশানচন্দ্র বস্ (যান. 0. 8989 নামে সমধিক 
প্রাসম্ধ )। ঈশানচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী ছান্র ছিলেন । হাওড়া জিলা স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক স্মরণীয় ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ছাত্র। 
এই ঈশানচন্দ্র এফ, এ. ও বি, এ, পরণক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন । 
অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতার আধিকারী ঈশানচন্দ্র ১৮৭১ সালে ভারত 
সরকার কর্তৃক কন্ট্রোলার জেনারেল অব কারেন্সী নিয়োজিত হন। এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইন্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানী এ সাল থেকে এদেশে 
কারোন্স নোট চালু করেন । শোনা যায়, ঈশানচন্দ্রই প্রথম ভারতগয় যাঁর 
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সইতে প্রথম কারোন্স নোট প্রচলিত হয় । আজকাল অবশ্য নোটে রিজার্ভ- 
ব্যাঙ্কের গভনারের সই থাকে । ঈশানচন্দ্ের কন্যা কনকলতার সঙ্গে কাব 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ডের বিয়ে হয়। কাঁৰ সত্্দ্রনাথ শিবভন্ত ছিলেন। তাই 
ঈশান চন্দ্র জামাইয়ের মনোস্তুষ্টির জন্য িজ বাঁড়র পুকুরের ধারে একাঁটি 

[শবমান্দির তৈর ক'রে 'দিয়োছলেন । ঈশানচন্দ্রের বেয়াই 'ছিলেন কলকাতার 

হেয়ার স্কুলের খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক ঈশানচন্দ্ু ঘোষ । এই ঈশানচন্দ্ 

ঘোষ মশায়ের উদ্যোগেই &, 8. গা এ ব'লে শিক্ষক প্রাতিষ্ঠান গাঁঠত হয় এব 

তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঞাতা-সভাপতি । ঈশানবাব্ বেয়াই ঈশান বসংর 
শালখার বাড়তে 'নয়ামত আসতেন । ঈশানচন্দ্র বসুর আর এক নাতনী 

সৃরমা মিত্র (সেনগণপ্ত ) লালাবাবৃর (নত) ছোটবোন কলকাতা 1বম্বাবিদ্যালয়ে 

মেয়েদের মধ্যে দশ'নে প্রথম পি, এইস, ভি. উপাধ লাভ করে শালখা তথা 

হাওড়াবাসীর মুখোঙ্জহল করেছেন । 

ক্ষেত্রন্মি্র লেনেল্র গাজ্ছুলী পরিবাল্র 
ইংরেজ আমলে বিধানসভা বয়কট অথবা বিধানসভায় ঢোকা নিয়ে মহাত্মা 

গাম্থধ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মধ্যে যে নীতিগত বিরোধ চলোঁছল তা 

সুবাদত ঘটনা । দেশবন্ধুর এই নীতিতে কগ্রেসের মধ্যে যে দল গঠিত 

হয়োছল তাই ইাতহাসে স্বরাজ্য দল নামে পাঁরাঁচত। স্বরাজ দলের 

যে সব প্রাথখ তদানশম্তন বাখলাদেশ থেকে জয়লাভ করোছিলেন তার মধ্যে 

ণছলেন এই শাঁলখারই জননেতা খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী । খগেন্দ্র গাঙ্গুলী লেন 

তাঁর কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । 
খগেনবাবৃর পৃবর্পংরুষরা ঢাকা জেলার বেগে নামক গ্রামের আধিবাসী 

[ছিলেন । তবে এবঙ্গে তাঁরা কবে এসৌছিলেন তা বলা যায়না! খগেনবাবুর 

ণপতামহ য্দুনাথ গাঙ্গুলণ শ্রতরামপুরের কাছে বড়াগ্রামে থাকতেন । শিশু 

বয়সে খগেন্দ্রনাথ মাতৃহশীন হলে পিতা তাকে ?ীানজ কর্মস্থল বিহারের 
মাতিহাঁরতে নিয়ে যান। সেখানেই স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে খগেন্দ্রনাথ 

কলকাতার ডাফ কলেজে ভার্ত হন। কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় থেকে 

এম, এ, ! ইতিহাসে ) ধৃন্বতীয় স্থান আঁধকার ক'রে ওকালাঁত পড়েন । খগৈন্দু 

নাথ যুবক বয়স থেকেই জনসেবায় জাঁড়য়ে পড়েন। এক নাগাড় হাওড়া 

পোঁর সভার তিরিশ বছর ধ'রে কামশনার থেকে তান এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। 

শাখার আণ্চলিক কংগ্রেস কমিটির তিনি ছিলেন প্রথম সভাপাতি। স্বরাজ্য 

দলের প্রাতাঁনাঁধ [হসেবে খগেনবাবু তদানীন্তন (১৯২৪ সাল) বাৎথলাদেশেরা 

এম, এল, সি, পদে প্রাতদ্বন্ছিতা করায় দেশবন্ধুকে প্রায়ই তাঁদের কষে মি 

লেনস্থ বাড়তে আসতে হত। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে 

থগেন্দ্রনাথ একজন দক্ষ পালমেণ্টোরিয়ান হিসেবে বিদেশী শাসকের কাছেও 
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পাঁরগাণত হয়োছিলেন । দেশবন্ধুর তিরোধানের পর তিনি আবার কংগ্রেস 
প্রাথ্থ 'হিসেবে দ্বিতীয়বার এসেমাব্নির সদস্য নিবাঁচিত হন। খগেন্দ্রনাথের 
সংগঠন শান্তও ছল অসামান্য । ১৯১২ সালে বড়লাট লর্ড হাঁডিজ 
দল্লগতে সমারোহে দরবার ঘোষণা করেন। সেই উপলক্ষ্যে হাওড়ার প্রাসম্ধ 
ধনী ব্যন্ত হরদত্ত রায় চামেরিয়া হাওড়া ময়দানে প্রায় দশ হাজার ব্যান্তুকে 
খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই বিরাট কাজের দায়িত্ব যুবক খগেন্দ্র যে 
অসামান্য কম'কুশলতা ও শ:ঙ্খলার সঙ্গে করেছিলেন তা তদানশন্তন জেলার 
ইৎরেজ কর্তৃপক্ষকে চমক লাগিয়ে দেয়। ফলে খগেন্দ্রনাথকে ইৎরেজ 
সরকার 'দরবার মেডেল' 'দয়োছলেন। ১৯২৬ সালে ১০ই জুলাই হাওড়া 
টাউন হলে দেশবন্ধুর এক বিরাট তৈল ত্র উদ্বোধন করেন সপোজনগ নাইড়ু । 
সেই অনষ্ঠানে হাওড়া জেলা কথগ্রেসের সভাপাঁত হসেবে খগেনবাবু হাওড়া- 
বাসর পক্ষ থেকে তাঁকে মানপন্র দেন । 

বরদপ্রসন্ন পাইন চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিলে ভাইস চেয়ারম্যান 
খগেন্দ্রনাথ গাঙ্গলশীকে অস্থায়ীভাবে এ পদে কাজ করে যেতে হয়। এই 
পদত্যাগ নিয়ে হাওড়া জেলা কৎগ্রেস কাঁমাটিতেও ভগষণ তোলপাড় হয়োছিল। 
এব্যাপারে শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কেও আসরে নামতে হয়েছিল । কারণ তিনি 
[ছিলেন তখন জেলা কংগ্রেস সভাপাঁতি। খগেন্দ্রনাথের ওপর শরংচন্দ্রের যে 
ির:প আস্থা ছিল তা ?নচের চিঠিটি থেকেই প্রকাশ পাবে 
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১৬৮ শাঁলখার হীতিধৃত্ত 

চিঠি শেষ ক'রেও পুনঃ বলে যা লিখেছিলেন তাও খগেনবাবুর গণের 
বিশেষ প্রশৎসাস্বর্প-_ 

৮.9. ত্ব০: ০০ 70086 206 29810. ঘা 9801008 8981] 070 
০০৮ 8 22019 0001-1)99090. 17187) 61780 5০০ 6০ 1980. 6109 78৮. 
90809£1180, 16 111 1১299]: 11) 00 61009 ০0 [29 689 16 12020 1009. 

৪0 

এই বংশেরই যোগণন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী € আই, পি, এস ) বিহারের পৃলিশ 
কমিশনার হয়োছিলেন । তিন আবার 'রায় বাহাদুর'ও হয়োছিলেন ৷ খগেন্দ্ু- 
পৃত্রপৌন্ররা শালিখার বাঁড়তেই বাস করছেন। চাকু ও আইন ব্যবসায়ে 
বর্তমান বৎ্শধররা জীবকা অর্জনে নিয়োগজত আছেন । 

্িনহহ বাড়ি 
শালাকয়া চৌরাপ্তার মোড় থেকে পৃব দিকে আসতে গেলে ডানপাশে 

বেশ কয়েকাঁট বড় বড় বাঁড় চোখে পড়বে । এই বাঁড়গলই হচ্ছে 1সহহ 
বাঁড়র সম্পান্ত । গ্রাচীনরা বলেন, 'নন্দকুমার সংহে'র বাঁড়। এ শী 
[সং বাঁড়র আদ বাস ছিল পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার আরনাগ্াল গ্রামে । 
নম্দবাবৃর পিতামহ রাম সিং চৌধুরী শালকেতে এসৌছলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষাধে। উদ্দেশ্য ছিল ভাগ্য ফেরানো । এই রাম সিং চৌধূরী এখানে 
এসে প্রথমে ঠেলাগাঁড়, গরুগাঁড়, এমন 1ক উটের গাড়ির মাধ্যমে মাল 
আদান প্রদান করতেন । ইচ্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক পাঁরবহনের ভারও 
এ'রা তখন িয়োছলেন । চৌধুরী উপাঁধ এ*রা ত্যাগ করলেন নন্দকুমার 
[সৎহের আমল থেকে । হাওড়াতে নন্দবাব্ শালাকয়া দ্্যা্সপোট" এজৌন্স 
নামে যে বাসের ব্যবসা করোছিলেন তার ইতিহাস মনে রাখার মত। এই 
বংশের অন্যান্যদের মধ্যে নন্দবাবু ছিলেন ব্যবসা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সফলকাম 
ব্ন্ত। এদের সাফল্যের হীতিহাস 'হাওড়ার বাস এই অহশে সবিস্তারে 
বণনা দেওয়া হয়েছে । এই বংশের পহ্র-পৌন্ররা আজও শালিখায় বাস ক'রে 
যাচ্ছেন। বাসের ঝবসা বন্ধ হ'য়ে গেলেও বহবিধ বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করে 
বংশগৌরব ভালভাবেই রেখে চলেছেন । সিনেমা শিল্পে এদের বেশ ঝোঁক 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । পাঞ্জাবের সঙ্গে এখনও যাতায়াত আছে। 

লাশ হস্ণ 

শাঁলখার ্রিপৃরাচরণ রায় লেনের নাম অনেকেরই জানা । বত'মান 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের এ অণুলের তিনি একজন বাশিন্ট নাগারক ছিলেন । 
নিজ অধ্যবসায় ও দক্ষতায় জীবনে বশ ও সম্পদ দুয়েরই আঁধকারণ হয়েছিলেন । 

[ এই চিঠিটি খগেন্দ্ুপত্র কৃষচন্দু গাঙ্গলশী আমাকে দেখান । ] 
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হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার গড়বাটণ গ্রামে এক দরিদ্র ঘরের সন্তান 
শছলেন। শালিখায় এসে মাধব ঘোষ মশায়ের আশ্রয় নেন । মেধাবী তিপুরা 
চরণ মাধব ঘোষের চোখে পড়েন । পরে ঘোষ মশায় নিজ কন্যার সঙ্গে 
প্রিপুরাচরণের ীববাহ দেন। আইনজীবী হসেবে ব্রিপুরাবাবূর সুনাম 
হাওড়া শহরে ছাঁড়য়ে পড়ে। একদা তান হাওড়া বারের সভাপাঁত, শালাকয়া 
স্কুলের সম্পাদক ও সভাপাঁত এবং মাধব স্মাত পাঠাগারের প্রাতিষ্ঠাতাদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন । ত্রিপুরাচরণের সঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বন্ধুত্ব 
থাকার সুবাদে প্রফুল্পচন্দ্রের পায়ের ধুলো পড়েছিল শালখার মাটিতে । 
ত্রপুরাচরণের ৪০৮০৮ ০৮ বইটি সে সময়ের ব্যবহারজীবীদের অবশ্য 
পাঠ্য ছিল। এ বংশের আর এক উল্লেখ্য বখন্ত ছিলেন ললিত মাধব রায়। 
[তান হাওড়া পৌর সভার আইন 'বষয়ক পরামশদাতা ছিলেন । তাঁরই 
অক্লান্ত চেষ্টায় কলিকাতা 'নবাঁসন* সত্যবালা দেবধ হাওড়ায় সংক্রামক বাাধি 
নিবারণে এক লক্ষ টাকা 'দিয়োছলেন। আজ জি, 1টি, রোডের ধারে 
সতাবালাদেবী সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল আমাদের সেই কথা স্মরণ কারয়ে 
দেয়। ন্িপৃরাবাবূর পৌন্ররা শালিখায় তাঁদের আদ বাড়তেই আজও 
বাস করছে । জীশীবকা প্রধানতঃ চাকুরী । গ্রামের সম্পকণ সম্পূর্ণ ছিল । 

সহীন্নাথ পৌোড়েল লেন্নেন্স চট্রোপাম্যাস্্ পল্িবান্ধ 
বামুনগাঁছ পোলের তলায় অক্ষয় চ্যাটাজাঁ লেন রয়েছে। এই অক্ষয় 

চট্রোপাধ্যায়ই হাওড়া মিউানাঁপপ্যালিটির দু'নম্বর ওয়াডে'র প্রথম নিবাঁচিত 
কাঁমশনার । উনবিৎশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে অক্ষয়বাব হৃগলখ জেলার 
হরিপাল নামক গ্রাম থেকে শাঁলখায় আসেন । অক্ষয়বাব্ সে যুগে ম্যাকনন 
ম্যাকিঞ্জ কোম্পানীতে উষ্চুপদে কাজ করতেন । তাঁরই সহদয় চেষ্টায় 
এ কোম্পানীতে শালখার বহুলোক তখনকার 'দনে কাজ পেয়েছিল । 
অক্ষয়বাবুর পৌন্র কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ও হাওড়া পৌরসভার কাঁমশনার 
হয়েছিলেন (১৯৪৬-৫২)। পুরোপার এরা এখন শহরবাসী । 

কুম্বগন্সিন্্র লেনেল্স গাজ্ুলী পল্লিবান্প 
শালিখায় সুরেশ গাঙ্গলীর পাঁরবার আত পরাচিত। সংরেশবাবুর নামে 

একটি রাস্তাও আছে। সংরেশবাবূর আদি বাস ছিল ঢাকা জেলার 
বিরুমপুরের অন্তগ'ত আগলাগালিমপুর গ্রাম । উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশ 
বা চাল্সশদশকে তারা শ্ালিখায় আসেন । সংরেশবাবুর পুরদের মধ্যে 
গোবিন্দলাল গাঙ্গুলীই জনসেবায় বিশেষ অগ্রণণ ছিলেন। তান দশবছর 
হাওড়ার ৩ওনৎ ওয়াডে'র পৌরসভার কমিশনার ছিলেন ৷ নাগারিকদের স্বাচ্ছন্দ্য 
ধানে তাঁর আগ্রহ প্রশংসনীয় ছিল! তাঁর কাজের স্বীরৃতি স্বরূপ 



১৭০ শাঁলখার ইতিবৃত্ত 

কালাতলার বত'মান নাম হয়েছে গোঁবন্দ গাঙ্গুলী লেন। পিতা সংরেশবাবৃ 
একজন দক্ষ পাখোয়াজ ও তবলা বাজিয়ে ছিলেন। তাঁর সমকক্ষ বাজিয়ে 
এ তল্লাটে খ'জে পাওয়া যেত না। পরবতর্ণ বৎশধররা ব্যবসায় নিজেদের 
নিয়োজিত রেখেছেন। 

ক্ষেত্র চ্যা্টাজী লেনেলস সুখোপান্্যান্ ত্র পলির 
শালিথার নীলমাঁণ মুখাজশ লেন নামে একটি রাস্তা আছে । তাঁর পত্র 

সূর্যকৃমার মৃখাজশ এককালে হাওড়া কোটের একজন স্বনামধন্য উকিল 
ছিলেন। এদের আদ নিবাস ছিল ২৪ পরগণার সাঁরষা নামক গ্রামে । 
শালিখাতে এদের বাস একশ বছরেরও বেশী । ফৌজদারী উাকল [হসেবে 
হাওড়ায় সূযকৃমারের বেশ নাম ছিল । সং্ধবাবৃ শালিখার প্রথম পাবলিক 
প্রাসীকউটার ছিলেন। উচুদরের বন্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। বিদ্যাসাগর 
কলেজের ইৎরেজীর খ্যাতনামা অধ্যাপক জে, এল, ব্যানাজীর 'তাঁন জামাতা 
ছিলেন! বতমানে তাঁদের বৎশধররা আজও পৈতৃক বাড়িতেই বাস করছেন । 
জশীবকা প্রধানতঃ চাকুরী ৷ গ্রামে যাতায়াত নেই । 

হীতানাথ আস্ত লেনের চভট্রোপান্যাম্্র পল্লিবাজ্স 

সীতানাথ বস লেনের আর, এম, চ্যাটাজণর পাঁরবার শাখায় বাসিন্দা 
হয়েছে বড়জোর সশুর-আশি বছর হ'ল। কিন্তু শিল্প দ্ুব্য উৎপাদক হিসেবে 
এই পাঁরবারাঁট অল্পাঁদনেই এই অণুলের একটি নামী পারবার হিসেবে পরিগণিত 
হয়। আদ বাস ছিল হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়। পিতা 
চন্দ্রশেখর ছিলেন কলকাতার মাঁতশীল এ্টেটের নায়েব । বালক বয়সে পিতৃ- 
বিয়োগ হওয়ায় ভাগ্যান্বেষণে শালিখায় এসে মাসক আট টাকা বেতনে কাজে 
ঢোকেন। আঁচরেই নিজ উদ্যমে তিনি ঢালাই ও ফাউশ্ড্রি কারখানা স্থাপন 
করেন। এই ব্যবসায়ে প্রচুর অথে'র আঁধকারণীও হন । রমণীমোহনের বাড়তে 
্বপ্নাদঘ্ট নমদারু নামত জগদ্ধাত্ী পজো এ অণ্চলের অন্যতম পুরানে] 
পুজো । আজও তাঁর নত্যপৃজো হয়। তাঁর পনৃত্ররা পৌন্রক ব্যবসা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। গ্রামের বাড়তে আজও যাতায়াত রাখেন পনর তারাকঙকর 
চট্টোপাধ্যায় । সেথ।নে রমণশীমোহনের নামে উচ্চ বিদ্যালয় করা হয়েছে। 

্াশ্বাহাটেল বর্মন-পলিবান্তর 

বাঁধাঘাটের 'ীকষাণলাল বর্মন রোডের নাম খুবই পাঁযাচিত। এরা 

দ'ভাই 'িলেন_ মোহনলাল ক্ষেত ও কিষাণলাল ক্ষেত্রী। পরে অবশ্য এরা 

ক্ষেত্রধ তুলে 'দিয়ে বর্মন হয়েছেন । এদের আঁদ বাস ছিল পাঁশ্চমের মূলতান 
হরে । সেখান থেকে বৃঞ্দাবন হ'য়ে বাখলাদেশে আসেন প্রায় দেড়শ বছরেরও 



পীরীশঙ্ট ১৭১. 

আগে । মোহনলাল বাংলাদেশে এসে প্রথমেই শালকেতে আশ্রয় নেন। 
বাঁধাঘাটে তুলো ও স্তোর ব্যবসা দিয়ে জীবন শুরু করেন। পরে, বেইলিৎ 
প্রেসের কারবার চালু করেন। এই মোহনলালের জুট প্রেসেরই পরে 
ইরেজরা নাম দেন [137710:95৪ ০1 [0018 0৩ 91938 এদেশ থেকে 'বিলেতে 
ঘাসের বেইল চালান 'দিয়ে মোহনলাল অপধপ্তি অর্থ রোজগার করেন। 

হাওড়া কোটে'র তান একজন জর ছিলেন এবং ইৎরেজ বাহাদুরের কাছ 
থেকে রায় বাহাদুর” উপাধি পান। অপর ভাই 1কষাণলাল বর্মন- প্রথমে 
মুশিদাবাদে নধলকুঁঠিতে চাকরী করতে যান। সেখান থেকে তীনও 
শালকেতে এসে তুলো ও পাটের ব্যবসায় মন দিলে প্রচুর অর্থ উপাজন করেন । 
কিষাণবাবৃও আলিপুর কোর জুরধী মনোনীত হন। এই বংশের অপর 
সন্তান মাতলাল বম্ন-_- হাওড়া িউীনীসপ্যালাটির কাঁমশনার ও অনারারা 
ম্যাজস্ট্রেটে পযন্ত হন। মান সম্মান ও অর্থ সবই লাভ করোছলেন। 
এই মাতবাবু জনাহতে এই অণুলে অনেক দান ক'রে গেছেন । মোহনলাল- 
বাবুর বংশধররা আজও বাঁধাঘাটের বাড়িতে বসবাস করছেন। বত'মান 
বৎ্শধরেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন । বাঁধাঘাটের 
ঘাটাট মোহনলাল 'িষাণলাল ক্ষেত্রী নামে নামাঙিকত হয়ে আছে। এই 
ঘাটি পাকা করে তোর করেন এই মোহনলাল ক্ষেত্র । মোহনলালবাবৃর 
স্তী শ্রীমতী সরস্বতণ দেবশ যে উইল করে গেছেন তাতে লেখা আছে__ 
[9180 29902001776100 60086 2000 8910 18590061150 80000108180 810900 

80900569 90008 1 900 1190 09969888101 89810110810 00106 

1:9108179 01)9 02101 00116 8086 00. 6159 380£99 1000, 8৪ [370900178- 

809 70101) দা৪৪ 10011810106] 0৮ 015 1889 135810910 900 6009 8810 

11001080019) [7517911 3810590 8100. 1017 101061092 18569 15189880181 88179621. 

এইটিই হাওড়ার প্রথম বাঁধানো ঘাট । 

স্ুনসী জেল্লান্ল পল্লিবান্র 

শালিখার প্রাচীন ও বধিঞ্জ পারবারদের মধ্যে একাট মুসলমান পাঁরবারের 
নাম না করলে এই অধ্যায়াটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । সেই পরিবারটির নাম 
হচ্ছে জি, টি, রোডের নে") ওপর অবাস্থত মুনসা জেল্লার রহিম বৎশটি যেরি 
নামে মৃূনসী জেল্লার রহম লেন)। বাঁড়াটর আস্তত্ব আজ শালকের 
মানাঁচত্রে খখজে পাওয়া যাবে না। মুনসগজশর একতলা বাঁড়াট ভেঙ্গে আজ 
সেখানে [তিনতলা পি. কে. রায়দের ফ্ল্যাট বাঁড় তৈরি হয়েছে । এই মৃনসীজগ 
দিলেন হ্গলথ জেলার গলসণ থানার অধিবাসণ । শালকেতে রেলের চাকরণ 
করতে এসে অবস্থার প্রভূত উন্নাতি সাধন করেন৷ হাওড়া মিউনাসপ্যালাটর 
ইৎরেজ শাসকদের মনোনগত সদস্য হ'য়ে যেমন কমিশনার হয়েছিলেন তেমনি 



১৭২ শালখার ইীতিবন্ত 

জনপ্রাতানাধ 1হসেবেও নিবাঁচিত কমিশনারও হয়োছলেন। নিবচিনে 
প্রীতযোগিতা ক'রে তিনি কখনও পরাজিত হন নি । মুন্সীজী রাজনশীততে 
এত ক্ষুরধার বৃদ্ধ রাখতেন যে, তাঁর এই শালকিয়ার একতলা ধাঁড়তে 
রাজনীতির কূটকৌশল নিয়ে আলোচনা ক'রতে আসতেন আঁবভন্ত বাখলার 
প্রথম শ্রেণীর নেতৃবন্দ যাঁদের মধ্যে ছিলেন খাজা নাজিমুঁদ্দন, ফজলংলহক 
সাহেব, সংরাবদর্শ সাহেব ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস বিশেষ উল্লেখ্য । 
অত্যন্ত উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদাঁয়ক ব্যান্ত ছিলেন তাঁন। তাই 'তাঁন 
ছিলেন শালিখার হন্দ্-মৃসলমানের আঁত 'প্রয় জনপ্রাতানাধ । ১৯৩৫ সাল । 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা পিলথানা অগ্চলে শুরু হয়েছে । কিছু ক্লুদ্ধ হিন্দু 
সমাজাবরোধা মুসলমান সমাজাবরোধাদের [হন্দ: হত্যার প্রাতিশোধ গ্রহণের 
জন্য মুন্সশীজীকে হত্যার পাঁরকল্পনা ঠিক করল । সৎবাদাঁট গোপনে 
পেশছলো মুল্সীজীর প্রাতিবেশশ গোপালচন্দ্র বসু ও তাঁর পারবারের লোকদের 
কাছে। গোপালবাব দলবল শনয়ে মুন্পীজীকে পাশের নিজ বাঁড়তে রেখে 
পাহারা দিলেন এবং পাড়ার সেই সব উত্তেজিত ব্যান্তদের সঙ্গে নরমে গরমে 
ব্যাপারাঁটিকে সে যাত্রায় মিটিয়ে দিলেন । 

কপাল পণ্ডিত 

ভৈরবচন্দ্র দত্ত লেনের এক পুরাতন ও নামশ ব্যন্তি ছিলেন কৃপারাম 
পাণ্ডতজী । শালকেতে এদের বাস প্রায় একশ বছরেরও বেশী । বয়স্করা 
এই বাঁড়টির কথা মনে রাখলেও আজ আর তাঁর কথা নেহাত হীতহাসের 
প।তায়ই ধরা থাকবে । এ বখশ্র আজ আর কেউ এ বাঁড়তে নেই। নেই 
এ বাঁড়ীটতে কুজ্গরোগগ্রস্ত রুগটদের আনাগোনা । কৃপারাম পাঁণ্ডতজশ 
কুষ্ঠরোগণ্রস্ত ব্যান্তদের চিকিৎসা করতেন। ভারতায় পদ্ধাততে তিনিই 
সম্ভবতঃ হাওুড়ায় প্রথম কুণ্ঠরোগণদের ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে থাকেন। 
এতে প্রচুর অথও উপাজন ক'রে এ অণ্চলে ধনে ও মানে একজন নাগরিক হয়ে 
ওঠেন। কৃপারামজীর কৃপাতে অনেক রোগী যে রোগমন্ত হয়ে সমাজে পুনঃ 
প্রাতাম্ঠত হয়োছল তার নাঁজরও বেশ আছে। 

ত্রিপুরা! ল্লাস্ত্র লেনেন্স দান ললিবাল্প 
এই পাঁরবারটি কাব ব্রজমোহনদাসের নামেই সমধিক প্রাসম্ধ। এ'দের 

পৃব্পুর্ষ ছিলেন মোদনবপৃর জেলার আধিবাসশী। কিন্তু ব্রজমোহনের পিতা 
কৃষচন্দ্র দাস জীবিকা অজণনের আশায় রাণাঘাট থেকে শালকেতে আসেন এক 
জাহাজশ কোম্পানীতে চাকরী করতে । সামান্য আয় ক'রলেও মিতব্যয়ী 
কৃষচ্চন্দ্র হরগঞ্জ বাজারের পেছনে একটি বাঁড়ও তৈরি করেন। কিস্তু পুত্র 

শ্রী গোপালচ্দু বস নিজে এই ঘটনাটি লেখককে বলেন। আজ তাঁর বয়স বাছাত্তর ] 
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ব্জমোহন মাতামহের স্বর্ণব্যবসায়ে যোগদান ক'রে সৌভাগ্যের আঁধকারণ হন। 
রুজমোহনের সোপাঁজত অথে'ই বত'মান ত্রিপুরা রায় লেনের বাঁড়টি প্রাঁতান্ঠত 
হয়। ম্যাট্রকুলেশন পাশ করলেও ব্রজমোহনের বাখলা ও ইংরেজ সাহিত্যের 
পড়াশুনায় বেশ ব্যৎপাত্ত ছিল। বঙ্গভাষায় সুবন্তা হিসেবেও তাঁর খ্যাত 
ছিল । কাবগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর হদ্যতার কথা আগেই উল্লেখ করোছি। 
কাধগুর তাঁকে 'মোহন' বলেই সম্বোধন করতেন । ব্রজমোহনের প্রথমা 
স্তী মারা গেলে তাঁর দুই পন্ন বাণীকণ্ঠ ও শ্রুতিকণ্ঠকে শান্তিনিকেতনে 
লেখাপড়ার জন্য পাঠান হয় । পরে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই ইচ্ছায় তাদের নাম 
পালটে করা হল-আলোকদুত ও অশোকদৃত। এই আলোকদত দাসই 

বত'মানে সরকার মনোনঈত হাওড়া পৌরসভার সভাপাতি। 

নুওগড় 

গড় দিয়ে বাঁড়র নাম শালিখায় কদাঁচং দেখতে পাওয়া যাবে । ভৈরব 
দত্ত লেনে একটি বাঁড়র নাম 'কুণ্ডুগড়' ৷ এটি মাতিলাল কুণ্ডুর বাড়ি। এই 
ৎশাঁটি বেশ দিন এখানে না এলেও এককালে এই পাঁরবাধ়টির খ্যাতি ছিল 

বেশ। কলকাতার জোড়াসাঁকোতে এদের আঁদবাস ছিল। নতুন শহর 
গড়ার সময় এদের বাঁড়ঘর 1কছ: উন্নরন কাজে ভাঙ্গা পড়ে । সেই থেকে 
বত'মান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষের দিকে এখানে আসেন মাতিলালবাবু-- 
জঙ্ীবকা ছিল চাকরশ। উচু পদেই চাকরী করতেন । আড়াই বিঘে জমি 
[নিয়ে তখনকার 'দিনে বাঁড় করোছিলেন। আটাঁট ছেলের মধ্যে বড় ছেলে 
ডঃ নন্দলাল কুণ্ডুই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কলকাতার মণপীন্দ্চম্দ্র কলেজের 
প্রাতত্ঠার কাজে কাঁশম বাজারের মঙ্জারাজার সঙ্গে তাঁর নামও বিশেষ ভাবে 
স্মরণখয় । তাঁরই সংগঠনে এই কলেজ গড়ে ওঠে । তিনি প্রথমে ভাইস 
'প্রান্সপ্যাল ও পরে প্রিন্সিপ্যাল হ'য়ে অবসর নেন। দরশনশাস্তে তাঁর লেখা 
বই 00286200616 70171105001) 0? [77819 € তিন খণ্ডে ) পণ্ডিত সমাজে 

তাঁকে আলোচনার বস্তু ক'রে রেখেছে । বইটিতে অবশ্য তাঁর সন্ন্যাসী নামই 
মুদ্রিত হয়েছে- _কুলাচা শ্রীমৎ বীরানন্দ । এই সুশ্ডুগড় বত'মান শতাব্দগর 
পণ্টাশ দশক অবাঁধ এই অগুলের সংস্কৃতি চচরি একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল । 
বহৃগ:ণখজনের পদধূিতে পুণ্য হয়েছে এই বাঁড়াট। ব্ত্মান বংশধররাও 
চাকরণ ও ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করে আছেন । 

স্পালিম্খাক্প লোহিযা পল্িনলাক্প 

বাঁধাঘাটের এই পাঁরবারাট এদেশে এনেছিলেন আজ থেকে প্রায় ১২৫ বছর 
আগে। আদি বাস ছিল রাজস্থানের ফতেপুর নামক গ্রামে । ১৮৫৪ খুখঘ্টাব্দে 
হরদত্ত রায় লোঁহিয়া সামান্য পণাঁজ নিয়ে শালকে এসে বাজালপাড়ায় এক, 
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ভাড়া বাঁড়তে ওঠেন। সামান্য কিছু তুলো কিনে ব্যবসা শুরু করেন! 
তাঁর ছেলে গোলাবলাল লোহিয়া সেই ছোট্র কারবারকে দাঁড় করান। মৌসনে 
স:তো তৈরি করতে লাগলেন। কিন্তু দবজ্পকালীন জীবনে ব্যবসা বড় করতে 
পারলেন না। তাই পুর মটরোরমল লোহিয়া বিলেতের সঙ্গে তুলোর কারবার 
শুরু করলেন। অবশ্য এই ব্যাপারে বাবুডাঙ্গার জ্ঞানেন্্নাথ মুখাজাঁ 
(শঙকরলাল মুখাজাঁর কাকা ) তাঁকে বন্ধৃবং সহায়তা ক'রে লোহয়া বখশের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন । তাঁরই সময়ে এই বৎশের কারবার চরম উন্নতি 
লাভ করে। মটরোরমলবাব্ 1বলেতের সঙ্গে তুলোর ব্যবসা করলেও নিজে 
কখনও খাদ বস্ত্র ছাড়া অন্য বম্ত্রাদ ব্যবহার করতেন না। তাঁর কাছ থেকে 
গোপনে বিপ্লবীরা বিপ্নবাত্মক কাজের জন্য সাহাধ্য পেতেন। বালির 
শীগোপাল ব্যানাজাঁ (বিপ্লবী কম ) আজও তার একজন সাক্ষী । বতমান 

বাজালপাড়ার নাম মটরোরমল লোহিয়া লেন হয়েছে । সত্যনারায়ণ মাধব- 
ধমশ্র বিদ্যালয় এবং শালকিয়া সেবা সমাতর প্রাতষ্ঞাতাদের মধ্যে তান ছিলেন 
অন।তম॥ তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ লোহিয়া ভারত ছাড়” আন্দোলনে ১৯৪২) 
₹শ গ্রহণ করোছলেন । বালি পৌরসভার গদস্য হসেবেও তিনি ৫১৯৫১ ) 

জনপ্রাতিনাধিরপে নিবচিত হয়োছিলেন । দেশনেতা আচার্য জে, বি, কৃপালন?, 
গ্রেস ন্তো সরেন্দ্রমোহন ঘোষ মেধুবাবহ), হশীরালাল লোহিয়া রোমমনোহর 

লোহিয়ার পিতা ) শাখায় তাঁর আঁতাঁথ হতেন। বিশ্বনাথবধাবু শৈলকুমার 
মুখাজরঁ, ঈশ্বরবক্গদত্ত ঝৃনঝুনওয়ালা, রামনাথ শর্মা, ঠাকুরদাস সংরেখা 
প্রমূখের উদ্যোগে হিন্দুস্থান সেবা সথ্ঘ নামে একাটি সেবাপ্রাতষ্ঠান গঠন 
করেছিলেন । দেশ স্বাধীন হবার পর (১৯৪৭--&০ ) যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা 
উত্তর হাওড়ায় ঘটেছিল তাতে এই সমাতির সেবা কাজ আজও সংখ্যালঘুদের 
মনে দাগ কেটে আছে । ১৯৫১ সালে এই সংদ্থাই হাওড়া জেলায় প্রথম 
অসঙগতিপন্ন নাগরিকদের জন্য বিনাশূল্ো চক্ষু অপারেশন কেন্দ্র স্থাপন 
করোছলেন । বধ্বনাথবাব; একজন 1বদ্যোৎসাহন ব্ক্তি। তাঁরই উদ্যোগে 
ও রামকুমার জালানের দানে লিলহয়ায় ভারতীয়া বিদ্যালয় নামে একটি 
অবৈতাঁনক মাধ্যামক স্কুল আজও আছে। তাঁর অন্যতম জীবনগ গ্র্থ হচ্ছে 
'আচার্য জে, বি, কপালন?' । বতণমান বৎশধররা ব্যবসায়েই নিজেদের ব্যাপ্ত 
বেখেছে। 

 মীল্রপাড়া লেনেন্স সেন্ন বাড়ি 

মীরপাড়া লেনের উল্লেখ আমরা আগেও করোছ। এখন এই লেনাটর 
নাম হয়েছে নারায়ণচন্দ্রু সেন লেন । এই নারায়ণবাবৃূর আদ বাস হগলণ জেলার 
তপ্ডীতলা থানার অন্তর্গত কৃমীরমরা গ্রামে । গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা ক'রে 
আীরামপুর কলেজ থেকে যুবক নারায়ণচন্দ্র নি, এস, সি, পাশ করেন । মাইনিৎ 
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ইঞ্জিনিয়ার পড়ে তান বখ্যাত এপ্ডরুল কোম্পানধর কয়লার খাঁনতে চাকরণ 
ক'রতে ঢোকেন। কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে নারায়ণচন্দ্র হগলণ 
জেলার কৎগ্রেস কমিটির ডাকে বিশিষ্ট জননেতা প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও বেলমুরা 
হাইস্কূলের প্রধান শিক্ষক প্রফুল্ল চ্যাটাজ্জশুর সঙ্গে যোগদান করেন । পরে 
নারায়ণচন্দ্রু এ কোম্পানীর ম্যানেজার পধন্ত হয়েছিলেন । কিন্তু রাজনোতিক 
কারণে চাকুরীতে ইস্তফা 'দিয়ে নারায়ণচন্দ্র শালিখায় সামানা পদঁজ 'নয়ে 
কয়লা ও পাথর ইত্যাদির ব্যবসা ক'রতে আসেন । সঙ্গে চলল দেশেরও কাজ। 
১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে হূগলীতে নারায়ণচন্দ্ু 
৬ মাস কারাবরণ করেন। তান হুগলী জেলা বোডে'র সদস্যও একদা 
নিবাঁচিত হন। শালিখায় ব্যবসা করলেও গ্রামের সঙ্গে তাঁর নিয়ামত যোগাযোগ 
ছিল । গ্রামের রাস্তাঘাট ও শক্ষাবিস্তারে নারায়ণবাবুর যথেত্ট আগ্রহ ছিল। 
কছকাল তিনি গড়লগাছা হাইস্কৃলেও শক্ষকতা করেছেন । তাঁরই হাতে 
পরাধীন ভারতে গড়া 'রমনাথপুর কৃমশীরমরা হাইস্কুলের প্রাতিষ্ঞঠাতার্পে 
আজও তাঁর কথা গ্রামের লোকেদের কাছে শোনা যায়। তিনি এ স্কুলের 
সভাপতিও 'ছিলেন। কিন্তু এই পরিবারের আর্থিক অবস্থার স্বাচ্ছলা 
পারলাক্ষিত হয় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কমল সেনের আমলে । ঠিকাদার সংস্থারূপে 
এই বঙ্গে কে, কে, সেন কোম্পানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আজও এরা নিয়মিত 
গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন । পিতৃপ্রাতিম্ঠত পৃবেন্তি স্কুলে নারায়ণবাবুর 
পুন্ররা নানাভাবে সাহায্য ক'রে চলেছেন । নারায়ণবাবুর অব্মানে পুরা 
ঠকাদারট ব্যবসা করে আজ অবচ্ছার প্রভূত উন্নাত করেছেন । নারায়ণবাবৃর 
পাঁচপুন্রের একান্নব্তাঁ পারবার শালকের আজ একটি বিরল দঘ্টান্ত। 

স্পাতিনহান্প দজ-বহস্ণ 

শালিখার জি, টি, রোডের পাশেই ভৈরব দত্ত লেন রয়েছে । এই ভৈরববাব্ 
ছিলেন বধমানের রায়না থানার অন্তগণত কেশবপুর গ্রামের আধবাসন 1 গ্রামে 
কৈশোরকাল কাটিয়ে ইৎরেজী শিক্ষালাভের জন্য শালিখায় বসবাস শুরু 
করেন। 

আইন-ব্বসাকে জাঁবিকা হিসেবে গ্রহণ করে ভৈরববাবূ অথ“ ও যশ দৃইই 
লাভ করেন। তাঁর লেখা 150101081 ০৮ বইটি তাঁর এ শাস্দে ব্যুংপত্তির 
কথা ঘোষণা করে । এই অঞ্চলের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তাঁর আগ্রহ স্মরণ 
করার মত । তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ডঃ অবনীকৃমার দত্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার- 
শপ উত্তর হাওড়ায় প্রথম লাভ করেন । শালিখার ল্ধপ্রাতষ্ঠ ব্যবহারজীবী 
ও হাওড়া পৌরসভার সদস্য সত্যকি্কর সেন ছিলেন তাঁর জামাতা । 
শৈলেন্দ্রনাথ, "দ্বজেন্দ্রনাথ ও 'জিতেন্দ্রনাথ বস ছিলেন ভৈরববাবর সম্পকে 
ভাগিনেয় । এরা. সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অপর 
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আর এক ভাগিনেয় ছিলেন বাবুডাঙ্গার 'ক্ষিতশচন্দ্র দত্ত । ক্ষিতীশবাবু লব্ধ, 
প্রাতত্ঠিত আইনজ্ঞ. পৌরসভার সদস্য ও হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রান্ট্রেরে আইন 
বিষয়ক পরামশণ্দাতা হয়ে এ অঞ্চলে খ্যাত হয়ে আছেন। বংশের 
উত্তরসহরণীরা বতমানে আইন ব্যবসা ও চাকরীতে নিয়োজিত আছেন। 

অভ্তল হোম্মেল্স পলিবান্র 
শালথার একদা ধন ও িদ্যোৎসাহণ পরিবার ব'লে এই বংশের পাঁরাচাঁত 

ছিল । অতুলবাবৃদের আদিবাস ছিল ২৪ পরগণার পানিহাটিতে । জাহাজ 
ব্যবসায় চাকরাঁ ক'রতে এসে এখানে বসবাস শুরু করেন । সেই থেকে আজও 
পর্যন্ত উত্তরপুরুষরা এখানেই আছেন। বিখ্যাত তারকনাথ প্রামাণিকের 
জাহাজী কোম্পানীতে কাজ ক'রে তিনি প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছিলেন । 
পরে তান অনারারী মেঁজিস্ট্েটে ও হাওড়া 'মউীনাঁসপ্যালাটির কামশনারও 
হন। এ অঞ্চলের শক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার নাম অমর হ'য়ে আছে। 
তাঁর বাঁড়র সংলগ্ন রাস্তাটি আজও তাঁর সুকৃতণর কথা ঘোষণা করছে । তাঁরই 
সুযোগ্য পুত্র নীরদচন্দ্র (ফাঁণকাবু ) ঘোষ বাখলাদেশে সকাউটিৎ প্রবতনে 
অগ্রদতদের অন্যতম ছিলেন। [তিনি বিনা প্রাতদ্বান্দিতায় একদা হাওড়া 
ম্উীনাঁসপ্যালাটর কমিশনারও নিবচিত হয়োছলেন। অনারারী মৌজস্ট্রেট 
হিসেবেও তাঁর খ্যাঁত ছিল । বত'মানে এই বৎশের উত্তরসূরীরা সেই সুনাম 
আর ধরে রাখতে সক্ষম হন নি। 

দোল গোহিন্দ দিহুহেল্স হস 

শাঁলখার পীরতলার মুখ থেকে চৌরাস্তায় পেণছবার যে গাঁলাটি রয়েছে 
তারই নাম দোল গোবিন্দ সিত্হ লেন। এই সিথ্হ পরিবারের আদ [নিবাস 
1ছল প্রথমে মাঁশরদাবাদে ও পরে বধমানের রতনপুর গ্রামে । বর্ধমানের গ্রামে 
দোল গোঁবন্দ সিংহের জামদারী ছিল। 1তাঁন আজীবন গ্রামেতেই জীবন 
কাটান। দোলগোীবন্দপূত কৃঞ্জাবহারী সিতহ উচ্চ শিক্ষা লাভ ক'রতে শহরে 
আগেন। শিবপুরের বি, ই, কলেজের ?পাঁভল ইঞ্জিনীরারৎ [বভাগের প্রথম 
ব্যাচের ছান্র ছিলেন তান । মনে রাখা যেতে পারে যে, ১৮৮০ ।সালের ৫ই 
এপ্রল শিবপুর ইঞ্জনীয়ারিৎ কলেজে সাভিল ইঞ্জনীয়ারৎ বিভাগ প্রথম চালু 
হয়। এই কংঞ্জবিহারীবাবু হাওড়া মিউানাসপ্যালিটির শ্রীরামপূর ওয়াটার 
ওরাকস: (৮৯৬) গঠনে হীঞ্জনীয়ারদের মধ্যে সথাশ্নণ্ট ছিলেন । পরে চাকরা 
ছেড়ে ঠিকাদারী ব্যবস। করতে শুর করেন । কহঞ্জপুত্র শচীনন্দন সিংহ এই 
ৎশ্র উল্লেখযোগ্য সন্তান । 'প্তৃব্যবসা প্রনারণে শচীনন্দনের দক্ষতা আরও 

উজ্জল হ'য়ে ওঠে। তাঁরই আমলে এই পাঁরবারের ভূসম্পার্ত এ অগঞলে 
উল্লেখযোগাভাবে বৃদ্ধি পায়। বত্মান শালিখা হিন্দুস্কৃলের প্রাতষ্ঠার 
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ব্যাপারে শচীবাবুর কিছু জিদানের কথা ইতিপূবেই উল্লেখ করোছি। শোনা 
যায়, শচীনদ্দনের এই জাগাঁতিক উন্নাতর মূলে তদানশন্তন শালিখার 'বাশঘ্ট 
সাধক চটসাঁইবাবার অবদান রয়েছে । এই চটসাঁইবাবা দীন দারছ্রের মত 
সামান্য একটি নোতরা চট: গায় দিয়ে থাকতেন বলেই তাঁর অনুরুপ নাম হয়েছে 
বলে লোকেদের ধারণা । চট-সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও প্রবধণদের 
মুখে মহখে আজও বহু ঘটনার কথা শুনতে পাওয়া যায় । শচীনন্দন এই 
চটসাঁইবাবার বিশেষ ভন্ত ছিলেন । আজও পযন্ত সহহখ বাড়তে ও 
কারখানায় চট:সাঁইবাবার বাঁধানো ছাঁব পুজিত হ'তে দেখা যায়। আরও 
উল্লেখ্য এই ষে, শচীনন্দনের বাড়তেই ?সশড়র তলার ঘরটিতে চট-সাঁইবাবা 
থাকতেন*। পরে অবশ্য শালকে স্কৃলের পাশে তাঁরই দেওয়া জাঁমতে সাধৃবাবা 
কখ্ড়ে ঘরে থাকতেন। শচানন্দনের দ্বিতীয়পুন্র 'শিবনারায়ণ সংহই প্রথম 
শিল্পব্যবসায়ে নিজেকে ব্যাপ্ত করেন । তাঁরই তোর রামকৃষ্ণ আয়রণ ফাউপ্ড্র 
আজও বিভিন্ন প্রকার.লোহার 'জানস তোর ক'রে বিদেশেও চালান দিচ্ছে। 
অবশ্য তৎপৃত্র নিরঞ্জন সিংহ সেই কারবারকে আরও বড় ক'রে তুলেছিলেন। 
বংশের বত'মান ছেলেরা সেই ব্যবসাতেই নিজেদের নিয়োজিত রেখে বংশগত 
এীতহ্য রক্ষা করবার কাজে এাঁগয়ে চলেছে । গ্রামের বাঁড়তে আজও এদের 
জাম জায়গা আছে চাষবাস করবার জন্য । এখনও সেখানে যাতায়াত আছে এবং 
গ্রামের উন্নতি বিধানে বত'মান বংশধররাও আগ্রহ দেখাতে 'পছপা হয় না। 
শচীনদ্দনের হাতে তোর রতনপহর গ্রামে একটি বিদ্যালয় ও সাধ্বাবার মাঁঞ্দর 
আজও এ গ্রামে তাঁর স্মৃতির কথা মনে কারয়ে দেয় । 

অুহুড়িল্প আাম্যাতন আাড়ি 

এই বংশটি ঘুবুঁড়র একটি নামী ও 'ঈতিহ্যপূর্ণ পারবার । এই বংশের 
আঁদবাস ছিল পাবনা জেলার (বাংলাদেশ ) অন্তর্গত সরাজগঞ্জ মহকুমায় । 
এরা এই বঙ্গে এসেছিলেন কোন ব্যবসা-বাধণজ্য বা চাকরণর সন্ধানে নয় । 
হাওড়া ও মোঁদন"প্রে এ+দের জামদারশ 'ছিল-_-তা রক্ষার জন্যই এই বঙ্গে 
তাঁদের আসতে হয়েছিল । এই বংশের রামরতন সান্যাল প্রথমে দেশের বাড়ি 
শলপ (সিরাজগঞ্জে ) থেকে নদীয়ার শান্তপূরে আসেন। তারপর 
রামকুমার পান্যালের সময় থেকে এ'রা হাওড়ার ভডোমজ,ড় অণ্চলে বাস ক'রতে 
থাকেন। জাঁমদারী রক্ষা ও শহরের কাছে থাকা দইই সহরাঁবধা হবে ভেবে 
ঘষাঁড় অণুলে স্থায়ীভাবে বাস ক'রতে থাকেন। সেই থেকে আজও বংশের 
উত্তরসরৌরা প্রায় দুশো বছর ধ'রে এখানে বাস করে আসছেন। 

এই বংশেরই ছেলে জ্ঞানেন্দুনাথ সান্যাল ইংরেজের বিরুদ্ধে সন্মাসবাদশ 
আন্দোলনে যোগ "দিয়ে প্রথমে ইহলশ্ডে ও পরে আমোরকায় 'গিয়ে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে বিদেশ থেকে সাহায্য করোছলেন। শিল্পী বলেন্দ্ুনাথ সান্যাল-_ 

শা. ই --১৩ 
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যাঁর আঁকা ছাঁব ভারতীয় পালামেন্টে আজও শোভা পাচ্ছে তাঁনও এই বংশেরই 
ছেলে । ডান্তার বীরেন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯০৩ সালে চীফ মেডিকেল আফসার 
হয়ে ব্রহ্ধদেশে যান । তিনি ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পেশাগত বম্ধৃ। 
রৃশ-জাপানের যুদ্ধের সময় €(১৯০৪-৫) তানি দেশে ফিরে এসে জাত*য় 
কগ্রেসে যোগদান ক'রে কর্ম পারষদেরও সদস্য হন। তাঁরই আরেক ভাই 
দেবেন্দ্রনাথ সান্যাল আন্দামানে সরকারণ ইঞ্জনীয়াররূপে কাজে যো দেন। 
কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যেহেতু বিপ্লবীদের প্রাত সহানৃভূতিশখল 'ছলেন সেই 
অজুহাতে তাঁকে জোর ক'রে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়। শৈলেন্দ্রনাথ 
সান্যাল (ধান বুলু সান্যাল নামেই [বিশেষ পাঁরিচিত ) একজন উ*চু দরের 
এ্যাথেলেট ছিলেন । সাইকেল চালনায় তান নতুন নতুন রেকড স:ম্টি 
ক'রে রাজপুরুষদের কাছ থেকে বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন । এই শৈলেন্দ্রনাথই 
আবার কাশশ বিশ্বাবদ্যালয় থেকে দর্শনশাদ্নে ব্যৎপান্ত প্রদশনের জন্য 
“আচার্য” উপাধিতেও ভূঁষত হন। ১৯৪২-এর “ভারত ছাড়' আন্দোলনে 
শচীন্দ্র, সূধীন্দ্রু ও শৈলেন্দ্র সধাক্রিয়ভাবে অৎশ গ্রহণ করেন । মোঁদনধপুরে 
সূতাহাটা থানায় সেই সময়ে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ 
অন্যতম । সুধীন্দ্রেরও জেল হয়। লক্ষণীয়, জামদারী থাকলেও বংশের 
বেশীর ভাগ লোকই 'শিক্ষা-দণক্ষায়, স্বদেশকর্মতেই নিজেদের ব্যাপূত 
রেখোছিলেন। বর্তমান বংশধররাও চাকুরী ও আইন ব্যবসাকে বেছে 
নিয়েছেন। এট আজও এই অণ্ুলের একি পাঁরাচিত পাঁরবার । শৈলেন্দ্রপুত্র 
অধ্যাপক শখকরকুগার সান্মাল ১৯৭৫ সালে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব 
আট'সের ফেলো 'নবাচিত হয়েছেন । ছান্রনেতা হিসেবে এককালে শংকর 
সান্যাল পাশ্চমবঙ্গের ছান্রসমাজের কাছে পরিচিত নাম ছিল। বত'মানে 
কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় ব্যাপত থাকলেও অনন্ত সম্প্রদায়ের 
উন্নাতি বিধানে পশ্চিমবঙ্গ হারজন সেবক সংঘের সম্পাদকসহ অন্যান্য বহু 
সমাজসেবী প্রাতষ্ঠানে কর্ণধার হ'য়ে জনসেবা করে ধাচ্ছেন। বিখ্যাত শ্যামা 
সাধক ও গায়ক আচার্য রামকমল ভট্রাচার্ শখকরবাবুূর মাতামহ। 

ুসুড়িল্র চশ্রল্র্তা হাড়ি 

পদবী চক্রবতর্শ হ'লেও আসলে এরা বারান্দ্র শ্রেণীর ব্রাক্ষণ । এদের 
আদ নিবাদ ছিল পূর্ধবঙ্গে। কিন্তু গত সাত পুরুষ থেকেই এরা হাওড়ার 
ডোমজড় থানার অক্তগ'ত রাঘবপুর গ্রামেই বাস করতেন । এই বংশের 
গৌরখচরণ চক্তবতর্ধ গ্রামেতেই থেকে ফুলেশবরের জীমদারী দেখতেন । গৌরী 
পুত্র ভৈরবীচরণ, দর্পনারাযণ ও পোত্র জগমোহন পিতা ও পিতামহের 
জাঁমদারী গ্রামেতে থেকেই দেখাশুনা করেন। জগমোহন-পহতর নবাশিন্দু 
মহারাজা ধতীন্্রমোহন ঠাকুরের নায়েব পদে 'নযুন্ত হয়োছলেন। আবার 



পাঁরাশিম্ট ১৭৯ 

নবশন-পুত্ন অক্ষয় আঁদুলের কুণ্ডু চৌধুরাঁদের মাতুলানণ মনমোহনী দাসীর 
জামদারীর নায়েব ছিলেন । এই পুরুষ অবাধ ডোমজংড়ের গ্রামের বাঁড়তেই 
এ'দের জীবন কাটে। শীকন্তু ১৯২০ সালে অক্ষয়পুত্র মল্মথনাথ চরুবতাঁ এই 
ঘুষাঁড়তে প্রথমে চাকরী ক'রতে আসেন। সেই সময়ে ঘুষাঁড়র নামকরা 
বাল্ডং কনত্রোক্টর ছিলেন মহেন্দ্রনাথ চ্যাটাজঁ। অর্থ রোজগায়ে ও 
দানধ্যানে তাঁর নাম আজও এ অঞ্চলে শুনতে পাওয়া ষায়। মহেন্দ্রবাবুর 
কোম্পানীতেই যুবক মন্মথনাথ চাকুরখ ক'রতে থাকেন । বতর্মান লক্ষনী- 
জয়পোয়াল হাসপাতালের বিস্তীর্ণ জমিতে মহেন্দ্রবাবৃর ই'টের খোলা ছিল। 
কোম্পানপীটি উঠে গেলে মল্মথবাবু নিজেই 'বাল্ডং কনদ্রাকটপী ক'রতে শুরু 
করেন। তখনকার দিনে শালাকয়া ও ঘুষৃড়ির অনেক বড় বাঁড়ই মন্মথবাবূর 
হাতে তোর । শালাকয়া স্কুলের পুরনো তিনতলা বাঁড়াট মদ্মথবাবূর হাতেই 
তোর । আজও তাঁর বাঁড়তে সেই ছাঁব দেখা যাবে । ১৯৩৪ সালে বিহারের 
ভূমিকম্পে যে ধবংসলখলা ঘটেছিল তার পুনগণ্ঠনের কাজে মুঙ্গের, ভাগলপর 
ও পূৃর্ণিয়াতে তিনি সেই সময় অনেক বাড়ি তৈরি করেছিলেন। এরপর 
১১৪০ সালে মন্মথবাবু্ শিল্প কাজে আত্মীনয়োগ করেন । অন্যান্য ভাইয়েরা 
প্রমথনাথ, সতাচরণ ও 'িত্যগোপালও কনভ্রাকটরী ও অন্য ব্যবসা করতে 
থাকেন। মন্মথবাবুর আমলেই এই বংশের প্রতিপত্তি দেখা দেয় । এই বংশেরই 
সল্তান সত্যচরণ চক্রবতর্শ হাওড়া পৌরপভার একদা কাঁমশনার ছিলেন । 
পরবতর্ঁ বংশধররা ব্যবসা ও শিল্প সং্গঠনে আত্মনিয়োগ ক'রলেও বতমান 
অবস্থার সঙ্গে এ'টে উঠতে পারছেন না। নতুন ছেলেরা কেউ কেউ ছোট 
ছোট ব্যবসা ও কেউ কেউ চাকুরীতে আত্মীনয়োগ ক'রে সমাজে নিজেদের 
আঁম্তিত্ব ভালভাবেই রেখে চলেছে । 

হুহুড্ডিল লঙ্নান্ক পল্লিবান্ 
কলকাতার বিখ্যাত বসাক পাঁরবারদেরই এরা জ্ঞাতী বা স্বজাতি। 

বসাকরা আসলে বৈশ্য । বাণিজ্যই এদের মৃূলজীবিকা ছিল। প্রাচীন 
গ্রন্থে এদেরই 'বসৃক' ব'লে উল্লেখ বরা হয়েছে। এদের আদিবাস ছিল 
হুগলশ জেলার সপ্তগ্রামে। তন্তুবাণিজ্্যে এই সম্প্রদায়ের অতাঁত এঁতিহ্যের 
কথা হাঁতিহাসেও স্বীকৃত । হৃগলণীর মুসলিন বস্ত্র উৎপাদন এই সম্প্রদায়ের 
লোকেরাই করতেন। কালে সপ্ঘগ্রামের গুরুত্ব কমে গেলে এ সম্প্রদায়ের 
লোকেরা কলকাতা, সৃতানটশী ও গোঁবিন্দপুরে এসে বসবাস করতে থাকে । 
কলকাতায় ইংরেজরা দুর্গ নমর্ণ করতে অনেক জায়গা দখল করার ফলে এই. 
সম্প্রদায়ের লোকেরা কলকাতার আশেপাশে 'বাভল্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। 
গোয়াবাগান থেকে এই পারবারের পৃণচন্দ্র বসাক প্রথমে কয়েক মাসের জন্য 
শালাকয়া ধমণ্তলায় ও পরে স্থায়ণভাবে ঘুষাঁড়তে এসে বাস করতে থাকেন। 
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এই পৃণচন্দ্রের পূব্পুরূষ হচ্ছেন কলকাতার কালপচরণ বসাক । পর্ণচন্দু 
এখানে বত'মান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এলেও তারও আগ থেকেই এই অঞ্লে 
জামজায়গা প্রাঁসম্ধ জামদার দঘাপাঁত রায়েদের কাছ থেকে 'িকনে রেখেছিলেন । 
পূুণচন্দ্র প্রথম মহাযুদ্ধের আগে তিনকড়ি দুলালচাঁদ বসাক নামে ছাতার 
ঘেড় ও ছিট কাপড়ের ফলাও ব্যবসা করতেন । 

কলকাতার বাস ছেড়ে শালকেতে এলেই কয়েকমাসের মধ্যেই পণ চন্দ্রের 
মৃত্যু হয়। ঘহযাঁড়তে এই পরিবারের প্রাতিপাত্ত দেখা দেয় তৎপুত্র 'তিনকাঁড় 
বসাকের আমল থেকে । বতমান কৃষফতারণ নস্কর লেনে বসবাস করে 

তিনক'ড়িবাব্ 'বষয়-সম্পত্ত আরও বাড়াতে থাকেন । এই কৃষতারণ নস্করদের 
পৃবর্পুরুষ কালিদাস নস্করই এ অঞ্চলের আত প্রাচগন বাসিন্দা । এরা 
জাতিতে পৌশদ্রক্ষান্নিয় সম্প্রদায়ভুন্ত । আজ অবাঁশ্য এদের বংশের প্রাতপত্তি 

লুপ্ত প্রায় । এই বংশেরই এক শাঁরক তাঁদের কিছু সম্পান্ত নীলাম্বর 
মুখাজঁর কাজে বিক্রণ ক'রে দেন। অপর আর এক শারক তাদের অৎশ 
কলকাতার কেদার মাল্সিক ও চণ্ডী মাঁল্লকদের কাছে বিক্রী করেন । কেদার 
মাল্লসক আবার অবস্থার িপফ'য়ে পুণণচন্দ্র পাকের কাছেই তাঁর অহশ বিক্া 
করেন । সেই থেকেই বসাকরা আস্তে আস্তে এ অণ্চলে অনেক সম্পার্ত করতে 
থাকে । এই নীলাম্বর মুখাজাঁ তাঁর কৃষ্ণতারণ নস্কর লেনের ২ ও ৩ নম্বর 
বাঁড়াটি নস্করদের কাছে বেচে 'দিয়ে যান। এই ঘুষাঁড়র নীলাম্বর বাবর 
বাঁড়তে নাকি ঠাকুর রামকৃষদেব এসে অবস্থান করোছলেন । নশলাম্বরবাবূর 

পুরনো নাটমান্দরি আজও দেখতে পাওয়া যাবে। বসাক পাঁরবারের 
প্রাচীনদের এই দাবীর সারবন্তা এই মৃহৃতে" প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
হচ্ছে না। তিনকড়িবাব্ ছিলেন 'শবভন্ত । তাই বাঁড়র সামনেই পণ্0ানন 
জখউর মীন্দির প্রাতষ্ঠা করলেন ১৩৩২ সালে । আজও সেখানে নিয়মিত পুজো 

হয়। তিনকাঁড়বাবূর আমলে অন্প:ণা পুজোয় ঘটার কথা আজও প্রবীণদের 

মুখে শোনা যায়। সমাজের কল্যাণেও এই পাঁরবারের দান রয়েছে । আজও 

সেই ধারা যথাসাধ্য রেখে চলেছেন ?তনকাঁড়পহ্র সমরেন্দ্র ও অমরেন্দ্র ররেণাঁজৎ ) 

বসাক । 
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জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫, ১৬, 

১১৯, ২০ 

জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র ৯, ১২৩ 
টারনার, ক্যাপ্টেন ৪০১ ৪১ 
টিসু লামা ৪০, ৪১ 
টেগার্ট? চাল“স ৬৯, ৭০ 
ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সূ 
ঠাকুরদাস [সিংহ ১ 
ডালহৌসগ, লর্ড ৬০, ৬৯, ৬৩ 
[ড বারোস ঘা 
ডেকো ১৩০ 
ডেনহ্যাম, সি এইচ ৪৫ 
ঢ্যাৎ (আর. সি.) ১২ 
তপন সিংহ ১৫ 
তরুণ গাঙ্গুলী ১৪ 
তরুণ মিত্র ১২ 
তারকনাথ প্রামাণিক ৯৫ 
তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ১০, ১২ 
তারকপদ চট্রোপাধ্যায় ২৮ 
তারাপদ সাঁতরা ৪২ 
তাঁরণী ঘোষ ৬৯ 

তারিণচরণ বাড়ুজ্জে ১৩৪ 
তাড়্ মুখাজাঁ ২০ 

1তনকড়ি চন্রবত্তঁী ৯ 
[িতনকাঁড় ঢোল ৯৩২ : 
তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ ৭, ১৫ 



তেজচাঁদ বাহাদ্র ১০৪ 
তপ্ত মন ১২ 
শনগণাচরণ সরকার ৯৯ 
1ন্রপুরাচরণ রায় ৯, ৫৭ 
নৈলোক্য গৃরুূমশায় ১০৮ 
দাঁড়ম্ব দেবী ১৩৯ 
দাদাঠাকুর ১৪৮ 
দামোদর সিথ্হ (রাজা) ডে 
দাশ: ব্যানাজঁ ১২১ 
[দিলগপ দে চৌধুরী ৩৩ 
দীননাথ মুখোপাধ্যায় &৭. 
দীননাথ সান্যাল ৪৫ 
দশনবন্ধ মিন্ত ২৬ 
দীনেন্্রনাথ গূপ্ত ১৫১ 
দীনেশচন্দ্র চৌধুরী ৩৩ 
দহঃখশরাম কোটাল ১৪৬ 
দুগচিরণ নাগ স্যা, ৫৩ 

দুগা্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৬, ৮ 
দুলালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ 
দেবনারায়ণ গ-প্ত ১০৯ 
দেবেন দে ৭২ 
দেবেন্দ্রনাথ দাস ৯ 
দেবেন্দ্রনাথ বস ৭, ২৮ 
দোলগোবিন্দ সিংহ ৫৮ 
দ্বারিক মহারাজ ১১৩ 
দিজদাস দত্ত ৭০ 
দ্বিজেন ব্যানাজাঁ ১২৮ 
দ্ধজেন্দ্রনাথ বসু ৯, ১১৩ 
দ্বিজেন্দুলাল রায় ২১ 
ধাঁরেন বসু মাল্পরক ১২৪, ১২৬ 
ধারেন মুখাজাঁ ৭২ 
ধরেন্দ্র দেববর্মন ৯০ 
ধীরেন্দ্রনাথ বসু ১১৬ 
ধারেল্দ্রনারায়ণ € মহারাজা ) ৪০ 
ধুবেশ চ্যাটাজ ৭৩ 

নিঘ্ট ১৮৫ 

নকুলেশ্বর চট্রোপাধ্যায় ১০৮ 
নগেম্দ্রনাথ দাস 9৪ 
নজরুল ইসলাম ১২, ১৪৪ 
ননী হাজরা ১২৮ 
ননীগোপাল সান্যাল ১৭ 
ননীলাল ঘোষ ডোঃ) ১১৪, 

১৩২, ১৩৭ 

ননো মিত্র ১২২ | 
নন্দকুমার [সৎহ ৬৬, ৬৭, ১৪০ 
নন্দলাল মোহান্ত ৮৪ 
নবকৃষ্ণ € মহারাজা ) ৪৯ 
নবাই পাণ্ডত ৩৩, ৩৫ 
নবাব নাঁজম যা, [স্ 
নামতা পান্ন (ঘোষ ) ১৩০ 
নরনারায়ণ চট্রোপাধ্যায় ১১৬, 

১২৭, ১২৮ 
নরাঁসংহ ভকৎ ১১৯-২১ 
নরেন আতট্য ৯৩ 

নরেশ দাশগ-প্ত ৮৫ 
নরেন সাহা ৭১ 
নরেন্দ্র দেব ২১ 
নাঁলনীকান্ত সরকার ২২ 
নালিনশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১১, ১২, ২২ 
নাঁলনীরঞ্জন বশিম্ঠ ১৩ 
নাঁজমাম্দন, খাজা ৪৮ 
নান মন্ত্র ১৮ 
নিখিল ব্যানাজশ ৭৩ 
'নিতাইচন্দ্র বেলেল ৮৪ 
নিতাই মতিলাল ১৯ 
নিত্য হাজরা ১২৮ 
নিত্যানন্দ মুখাজাঁ ১৪২, ১৪৬ 
নিমলকুমার চট্রোপাধ্যয় ১৪৮ 
'নির্মলকুমার ভট্রাচার্য ১২, ৫৩ 
নর্মলকুমার মুখাজী ৪৯, ১৪৯ 
নির্মল বস: ১১৬ 



১৮৬ 

নরমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০ 
নির্মলেন্দু লাহিড়ী ১১ 
নিশামাণ ১২১ 
নিস্তারিণ বসু ২ 
নীতিশ মুখোপাধ্যায় ১১ 
নরদকূমার সরকার ১২৩-২৪ 
নীরদচগ্দ্ ঘোষ ৯, ১১৪ 
নশলমাণ রায় ৯২ 
নীলরতন বসু ৫৭ 
নৃজামউল উদ্দৌলা সূ 
নোমানি এইচ-এম, ৪৮ 
নূপেন পাল ১৭ 
নপেশ রায় 
পত্কজকুমার ঘোষ ৯, ৪৬ 
পণ্সানন ঘোষ ১৪৬ 
পণ্াানন রায় ১২ 
পণ্টানন রায় কাব্যতাঁথ* ৯৬ 
পাঁতিতপাবন (ছে+চে ) বম'ন ৬৫ 
পরেশ চক্তবতর্শ ১২৫ 

পশুপাঁতি বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০ 
পাণ্ড্য শাক্য ৬৩ 
পানা কুন্ডু ১২৭ 
পান্না ঘোষ ১৯ 
পান্নালাল আটা ১৪৯ 
পাব'তীকূমার সরকার ৫৩, ৫৪ 
পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ 
পাঁচকাঁড় মেউর ১৩২, ১৩৮ 
পাঁচগোপাল অর্ণব ৯, ১৩, ১৪৫ 
[প. কে. গুপ্ত (মেজর ) ১১৯ 
[পি বর্মন ১২৭,১২৮ 
পুরাণ গার ৪০,৪১ . 
পৃলক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭, ১১০ 
পূ্পচন্দ্র কুমার ৪৫ 

চপশন্দ্র মনত ৩৮, ৫৮, ৮২, ৮৪, 

১০৮, ১২১ 

শালখার ইতিবৃত্ত 

প্রকাশচন্দ্র আঢ্য ৬৪ 
প্রকাশ সেন ৩০, ৩৯ 

প্রণবেন্দ ঠাকূর ১৪৮ 
প্রতাপাঁদত্য সা 
প্রকাশ মুস্তাফি ৬, ৬৯ 
প্রমথনাথ চৌধুরী ২৫ 
প্রফুল্ল মন্ত্র ১৬, ১৯ 
প্রফুল্ল রায় ১৮, ২৯ 
প্রবীর রায় ১২৯ 
প্রভাবতাঁ দাশগবপ্ত (ডঃ) ৮১ 
প্রমথেশ বড়ুয়া ১৭ 
প্রমোদ সেন ০৩ 

প্রমোদ গাঙ্গুলী ১২ 
প্রশান্ত পাণ্ডত ৩৩ 
প্রশান্ত মহলানাবশ ১৯ 
প্রসাদচন্দ্র নিয়োগণ ১৩৮ 
প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ 
প্রাণকৃষ দত্ত সা 
প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮ 
প্রিট, ডি এন ৪৯ 
'প্রয়নাথ আঁধকারাী ৯২ 
ধপ্রয়রঞ্জন সেন ১৯৬ 
ফণীন্দ্রনাথ পাঠক ১৩৪ 
ফ।রুকাঁশিয়ার (সম্ভাট ) [[, ৯৪ 
ফেলুকহমার দে ১১৭ 
বংশীলাল ধাঁমান ১৩০ 
বাঁওঁকমচন্দ্র ঘোষ ১২৭ 
বাঁওকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪,৮৭ 
বাঁঙকমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ 
বদরুজ্জুদার সৈয়দ ১৩ 
বটকৃষ্ণ ঘোষ ১৩৮ 
বনওয়ারলাল রায় ৪৮, ৪৯, ৭৯, ৮১, 

১৫০ 
বরদাপ্রসম্ন পাইন ৪৭, 8৮, ৮১৯, ৮৯, 

১২০ 



নির্ঘণ্ট 

বরদাকান্ত পাঠক ১৩৩ 
বরুণ মুখাজাঁ ১৩০ 
বলরাম বসু ঘ্াযা 
বলাই আধিকারণী ১৩, ৯২ 
বলাই দাস ৮৪ 
বসন্ত ঢে'ক ৭২ 
বসম্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ডোঃ) ১১৮, 

১২৭ 
বসন্তকুমার নন্দী ১৪৬ 
বাকল্যান্ড, সি. ই. ১৪১ 
বাঘা কুষ্ড্ ১২৯, ১২৮ 
বাদল গ-প্ত ১২৫ 
বান্দনপ্রসাদ জয়সোয়াল ১৩৭ 
বামাক্ষ্যাপা ১৩২, ১৩৮ 
বামাপদ ব্যানাজাঁ ৮৬-৮৯ 
বারভূস্ইয়া সা 
বারাণসী ঘোষ ২ 
বালগঙ্গাধর তিলক ৬৮ 
বাসুদেব ফাদকে ৬৮ 
বাসদের মুখাজ ১৪০ 
[বজয়কুমার মুখাজর ৯, ৪৬, ৪৭, ৪৮, 

৭১ 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ২৪ 
বিজয় মাচেন্ট ১২৮ 
'বনয় ঘোষ ৩৩, ৩৫, ৭৭ 
[বিজন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০, ৭১, ৭২, 

৮৯, ১১৯ 
বিনয় আঁধকারী ১৪৫ 
বনয়েন্দ্র সিহহ ১৪০ 
[বিজলাকুমার মহখাজ ৯, ৪৭, ১৪০ 
বিধানচন্দ্র রায় ৯, ১৮, ১৩৭ 

1বধায়ক ভট্টাচার্য ১২ 
1বধৃভূষণ সেনগ-প্ত ৩০ 
বিনয় গাঙ্গুলী ১৯ 
[বিজয়েন্দ্কুমার সিংহ ২০ 

১০৭ 

বিনোদ মৃখাজরঁ ১১৬ 
বন্দুবাসনশ দেবী ফা 
বাঁপন গাঙ্গুলশ ৬৯, ৭১ 
বিপিনচন্দ্র ভদ্রাচার্য ৯৯ 
বিবেকানন্দ (স্বামশী ) ঘাযা, ১১৭ 
বিভাবতশ বসু ১১৩, ১৩৭ 
বিভূতি দাস ১৭, ১৮, ১৯ 
[বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৩ 
িমলকুমার মন্ত্র ১৯ 
বিমল শশ্ডিত ৩৩ 
1বমল মাখাল ১৫০ 
বমল ঘোষ (মৌমাছি) ১০৭ 
বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১০৮ 
বমল দাস ১০৯ 
[বলাসমাণি দেবী ১৪০ 
বিল্লা পালোয়ান ১২৩ 
[বিশপ সাহেব ২৮ 
[বিশহদ্ধানন্দ স্বামী ৭৮, ৭৯ 
বিশ্বনাথ বসাক ১২৬ 
1ব*্বনাথ ভট্টাচার্য ২০ 
বম্বেবির লাল ১২০ 
বষুরণ আটা ৭ 
বিষুপদ হাজরা ১২৬ 
বঈণা দাস (ভৌমিক) ৭৯ 
বশরেন বস? ৮১ 

বশরেন ব্যানাজরঁ ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩৮ 
৮৫) ১১৯ 

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ৩০, ৯৮ 
বৃদ্ধদেব ৬৩ 
বৃলা মহলানবাঁশ ১৯ 
বন্দাবন দত্ত ১২১ 
বেকন ১৫ 
বেকার, ডবল. সি ৮৬ 
বেণীমাধব দে ৫২ . 
বেলা অর্ণব ১৩ ১৪ 



৯৮৮ 

বেচাবাব্ ১৪৩ 
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬, ২৭ 

বোগল, জজ ৪০, ৪৯ 

ব্জনাথ দাস ৮২ 
ব্রজলাল মোহাস্ত ৮৪ 
প্রজসংল্দর সান্যাল ২ 
ব্রজেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্য, ২৮, 

৪১, ৯৪, ১৩৬ 
ব্রজমোহন দাস ১৯, ২২, ২৫, ২৬ 
ব্রাইটম্যান ১০০ 
ব্যালাব্লাভার, ম্যাডাম ৪৩ 
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হজসন, জন ৬১ 
হরগ্রসাদ শাস্ত্রী ৩২ 

হরমোহন বসু ৫৩ 
হরমোঁহনশ দেবী ১৪৭ 
হরিগোপাল মখোপাধ্যায় ৬) ৭ ১৯, 

২২ 
হরিদেব, 'দ্বিজ ৫০ 
হাঁরদাস পাইন ১৪৩ 
হাঁরপদ চট্টোপাধ্যায় ১৯ 



১৯২ শালিখার ইতিবৃত্ত 

হরিনারায়ণ চন্দ ৭২, ৭৩ হরেন ঘোষ ৮৪ 
হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৬, ১৭, ১৯ হারানচন্দ্র ব্যানাজ সা, ১৪৩ 
হরিপদ সরকার ১২ হারানচন্দ্র মুখাজাঁ ২২ 
হাঁরমোহন মুখোপাধ্যায় ২৪ হাঁসিরাঁশ বসু মল্লিক ১২৯ 
হঁরিশ্ন্দ্র 'দ্যাসাগর ১৮] হশরালাল ভকত ১২১ 
হারসাধন মুখাজশ ৮৪ হেমল্তকুমার ভট্টাচা ১১৬, ১১৯ 
হাঁরহর শেঠ সু হেমল্ত ব্যানাজঁ ১২০ 
হবু ঠাকৃর ৪ হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১, ১০৮ 
হরোকিষণ লাল ভকত ১৫০ হেরম্বচচ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ 
হরেন নন্দ ১৩ হেস্টিংস, ওয়ারেন ৪০, ৪১ 

শুদ্ধিপত্র 

অশব্দধ শহ্দ্ধ 

[00169296608 €(পাঃ ২৩) [71669186907 

কলসোপেতানাৎ (পাঃ ৩৭ ) কলসোপেতা* 

সুপ্পলভিকতং মস্তকাম (পাঃ ৩৭ ) সুপলিঙ্কৃতমস্তকমি 


